৩ বৈষ্ণব প্রাবলীর স্বরূপ 


তীরে । নামত যখন বর্ষা প্রেমের বেদনার মত, ছল্‌ ছল্‌ করত 
জল কুলে কুলে ফেনায়িত আবেগ-অভিমানের মত, তখন চঞ্চল 
হ'রে উঠত সেই গোপনচারিণীরা_-গোঁপনচারিণী কবিকল্পনা যেমন 
চঞ্চল হয়ে ওঠে ' ছদয়প্রতিমার আবির্ভাব-সম্ভাবনায়”“কে গো 
তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে 1” 

কবিতার পংক্তিগুলিতে উপমা-ধ্বনি সহজেই লক্ষণীয় ।  শ্দয় 
যমুনা” নামটি রূপক, কিন্তু সমস্ত কবিতাটিতে যে সৌন্দর্য পরিব্যাপ্ত 
হ'য়ে আছে সে সৌন্দর্য উপমাধ্বনির। উপমাটুকুর সৌন্দর্য হৃদয়ে 
প্রতিভাত না হ'লে কবিতাটির সমগ্র সৌন্দর্য কিছুতেই পরিপূর্ণরূপে 
প্রকাশিত হবে ন1। কিন্তু যমুনার সঙ্গে হৃদয়ের তুলনার তাৎপ্ধ 
হ্ৃদয়ঙ্গম করতে হ'লে যমুনার সঙ্গে সন্বদ্ধ একটি বিশেষ ভাব-সংস্কার 
থাকা চাই। উদ্দাম বসন্তে শান্ত শরতে বনমালী শ্রীকৃষ্ণ যমুনার 
তীরে তীরে যে লীলা-বিহার করেছিলেন, তার মধুর কাহিনী কোন্‌ 
ভারতবাঁয়ের হৃদয় উদ্বেল করে না? যমুনা বলতে ভারতবর্ষের 
যে সংস্কার, সে সংস্কার শ্বেতদ্বীপের নাই। * তাই “হৃদয়-যমুনা”্র 
এ পংক্তিগুলি পড়ে আমাদের মনে যে সৌন্দর্য প্র5ভাত হবে, 
বিদেশীর মনে সে সৌন্দধের ছায়াপাতও হবে না। হ্ৃদয়-যমুনায় 
উপমাটুকুর সৌন্দর্য যমুনা সম্বন্ধে একটি বিশেষ ভাব-সংস্কারের, 
অপেক্ষা করে । তাই বলছিলাম;ণযে পরিবেশের মধ্য দিয়ে যে রস 
পরিবেশিত হয়, সে রসের আস্বাদনে তছচিত-বিভাবাদি-উদ্বোধিত 
স্থায়িভাব হয় তার উপাধি । উপাঁধির বৈচিত্র্যেই রসের আম্বাদ- 
বৈচিত্র্য । উপাধির বৈশিষ্ট্য যেখানে নাই, রস সেখানে অখণ্ড, অব্যয়), 
এক । তাই বৈষণব-কাব্যের রস সম্বস্কে আম্বাদেচ্ছ হ'তে হ'লে এ 
কাব্যে ব্যবহৃত বিভাঁবাদির উপযোগী সংস্কার থাকা চাই। উপযোগী 
সংস্কার থাকতে গেলে শুধুমাত্র বৈষ্ণব কাব্য পঠন-পাঠনেই চলবে না, 
বৈষ্ণব কাব্য-সরস্বতী যে বিচিত্র ভাবধারায় স্লাতা ও পরিশুদ্ধা, সেই 
ভাবধারাগুলির উৎসমুখ ও প্রগতির ইতিহাসও জানতে হবে। জানার 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্্‌ 


ব্যাপ্তি ও অনুভূতির গভীরতা ছুইই চাই-_চাই হৃদয়ের স্বচ্ছতা ও বুদ্ধির 
গুজ্জল্য, অনুভূতি ও বিশ্লেষণী বুদ্ধি । 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব-কাব্য সম্বন্ধে এ কথা আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য 
এইজন্য যে দর্শন-কাব্য-অলঙ্কার-তত্ব-ধর্ম ইত্যাদির এমন বিচিত্র ও 
বিশেষ সমন্বয় আর কোনো কাব্যে আছে কিন। 
সন্দেহ। কবি যেখানে সাধক, ভক্ত যেখানে 
তত্বান্বেষী এবং দার্শনিক যেখানে স্বমত সম্বন্ধে তর্ক- 
বিমুখ ও সাবধানী, সেখানে এরকম হওয়া আশ্চর্য নয়। বৈষ্ব 
মহাজনেরা সকলেই সাধক, কাব্য তাদের লীলারসাম্বাদন-সাধনার 
ইতিহাস। বৈষ্ণব-তত্বের গ্রন্থকার ধারা, তারাও একান্তই ভক্তজন-_ 
ধারা বিধান দিয়েছেন_-“বহু-গ্রন্থকলাভ্যাস-ব্যাখ্যাবাদবিবর্ভনম্‌।” 
দার্শনিক ধারা ( গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন সম্বন্ধে বলছি ) তাদের কাছে 
সবচেয়ে বড় প্রীমাণিক গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগৰবত। গৌড়ীয় বৈষ্বের 
কাছে শ্রীমদ্ভাগবত শুধু যে দর্শনশান্্ হিসাবেই ষব চাইতে বড় 
প্রামাণিক গ্রন্থ তা. নর তত্বনির্য় ও কাব্যসৌন্দের পরাকান্ঠও 
শ্রীমদ্ভাগবত। সুতরাং আদর্শম্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত যেমন, প্রৃতিচ্ছবি- 
স্বরূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-কাব্যও তেমনি কাব্য-দর্শন-তন্ব-সম্মেলন | 
শ্রীমদ্ভাগবতের কাব্য-সম্পদ্‌ ধনী করেছে বৈষ্ণব-কাব্যকে, শ্রীমদ- 
ভাগবতের প্রামাণ্য গৃহীত হয়েছে দর্শনের চুড়ান্ত সিদ্ধাস্তরূপে, শ্ীমদ- 
ভাগবতের সিদ্ধান্তে বিধৃত আছে তত্বনির্য়ের শেষ কথা । তত্রুদর্শন- 
কাব্যের ত্রিবেণীর জোয়ারে ভেমে এসেছে বৈষ্ব-কাঁব্যের পুষ্প গুলি__ 
পুণ্য হয়েছে ত্রিবেণীসঙ্গমৈ । তাই বৈষ্ণব-কাব্যের যথাযথ 
রসাম্বাদনেচ্ছর উচিত হবে এই ত্রিবেণীর স্বাু-নীর পান ক'রে জানার 
পিপাসা নিবারণ করা । 
ত্রিবেণীর তিনটি ধারা কি? দর্শনের ধারা, সাহিত্যের ধারা ও 
শ্রীমদভাগবতের অলঙ্কারের ধারা । দর্শনের ধারার কথাই আগে 
চরম প্রামাণ্য . উল্লেখ করা উচিত। বাদরায়ণ-কৃত ত্রহ্মস্থাত্রের বন্ছ 


গৌড়ীয় বৈষ্চব- 
কাব্যের বৈশিষ্ট্য 


৫ বৈষ্ণব পৃদাবলীর স্বরূপ 


ভাষ্য আছে কিন্তু তার কোনোটিই গৌড়ীয়-বৈষ্ঞবদর্শন-বাদীর অভিমত 
নয়। শ্রীজীবগোত্বামী বলেছেন-__ 

“যদি সর্বস্যাপি বেদস্য পুরাণস্য চার্থনির্য়ায় তেনৈব শ্রীভগবতা 
ব্যাসেন ত্রন্স্থত্রং কৃত তদবলোকনেনৈব সর্বোহর্থে নির্ণেয় ইত্যুচ্যতে, 
তহি নান্যন্ত্রকারমুন্যন্থুগতৈর্সন্তেত । কিঞ্চাত্যন্ত-গৃঢার্থানামল্লাক্ষরাণাং 
তৎস্মত্রাণামন্তার্ঘত্বং কশ্চিদা চক্ষীত, ততঃ কতরদিবাত্র সমাধানম্‌।” 

__তত্বসন্দ্ভ 

_-ির্ব-বেদ-পুরাণের অর্থনির্ণয়ের জন্য ভগবান ব্যাস ত্রঙ্গসূত্র 
প্রণরন করেছেন, সুতরাং ত্রহ্ষস্ত্র দর্শনেই সমস্ত অর্থের নির্ণয় করা 
উচিত- এব৩। মদি কেউ বলেন, তাহ'লে সেকথা অন্য স্বত্রকার মুনির 
অন্গত জনেরা মানবেন না। আর যদি মেনেই নেন, তাহ'লেও 
অত্যন্ত গুট়ার্থ ও অল্পাক্ষর সেই স্মত্রগুলির অন্য কোনে অর্থ যদি আর 
কেউ উদ্ভাবিত করেন তাহ'লে সে ক্ষেত্রেই ব। সমাধান কি ?” 

বল! বাহুল্য “সর্ব-বেদ-পুরাণের অর্থ ব্রন্মস্তত্রে আছে" এমন কথা 
শ্রীজীবগোস্বামীর পক্ষেও অতিশয়োক্তিতে দ্ীড়িযেছে। জৈমিনির 
বারে! অধ্যায়ে হাজার অধিকরণের গ্রান্থেব কথা আীজীবগোসম্বামীর 
কেন মনে পড়েনি, আশ্চর্য! জৈমিনির এই গ্রন্থে কুৎস্স বেদার্থ 
বিচারিত হয়েছে বাদরায়ণের ত্রন্গস্ত্র অবশিষ্ট-বেদার্থনির্ণায়ক । , 

ঞ্ীজীবগোস্বামী-প্রমুখ বৈষ্ণব জনের মতান্ুসারে এমন একটি 
গ্রান্থের প্রয়োজন, বেদান্ত-স্ুত্রের প্রকৃতার্থ-প্রকাশক হিসাবে যার চরম 
প্রামাণ্য । সেই চরম প্রামাণ্য আছে একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতে-_ 

_্তিদেব জমাধেয়ং যগ্যেকতমমেব পুরাণলক্ষণমপৌরুষেয়-সর্ব-. 
বেদেতিহাসপুরাণানামর্থসারং ত্রন্ধাস্ত্রোপলীব্যঞ্চ ভবদ্‌ ভূবি সম্পূর্ণং 
প্রচরদ্রূপং স্তাৎ। জত্যযুক্ত়্। যত এব চ জর্বপ্রমাণানাং চক্রবতি- 
ভূতমস্মদভিমতং শ্রীমদ্ভাগবতমেবোন্ভাবিতং ভবতী 1”  -_তত্বসন্দর্ড 

“সমাধান আছে। যদি পুরাণলক্ষণ-সম্পন্ন, অপৌরুষেয়, সর্ব- 
বেদ-ইতিহাস-পুরাণ প্রভৃতির জারভূত-অর্থস্বরপ কোনো একটি 


গৌড়ীয় বৈষ্ণ্রীয়' রসের অলৌকিকত্ 


মাত্র গ্রন্থ ত্রহ্মস্ত্রকে উপজীব্য ক'রে সম্পূর্ণরূপে বিদিত থাকে, 
তাহ'লে ! সত্যকথা_এইজন্যই আমাদের অভিমত সরব্ব-প্রমাণের 
চক্রবতিভূত শ্রীমদ্‌ভাগবত উদ্ভাবিত হয়েছে” 
শ্রীমদ্ভাগবতের শব্দ-প্রামাণ্য এত বেশি যে, ভাগবতের কোনো 
শ্লোকের উদ্ধৃতির পরে যদি অন্য কোনো গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধত করা হয়, 
তাহ'লে জেনে রাখতে হবে যে পরবর্তী শ্োকটি গ্রন্থকারের মতের 
সপক্ষে দেয়৷ হয়েছে, শ্রীমদভাগবতের প্রামাণ্যকে দুঢ করবার জন্য নয়__ 
“অত্র চ স্বদশিতার্থবিশেষপ্রামাণ্যায়ৈব, ন তু শ্রীমদ্ভাগবতবাক্য- 
প্রামাণ্যায় প্রমাণানি শ্রুতি-পুরাণাদিবচনানি যথাদৃষ্টমোবোদা- 
হরণীয়ানি।” __তত্বসন্দ্ 
_এস্থলে গ্রন্থকার কর্তক দশিত স্বীয় মতের অনুকূলে 
বিশেষভাবে প্রমাণ স্থাপনীর জন্যই যথাদুষ্ট শ্রুতিপুরাণ[দিবচন 
উদাহর্তব্য, শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্যকে প্রমাণিত করবার জন্য নয়।” 
এমন কি ভাগবতের কোনো ভাব্য যদি তাদের দিদ্ধান্তানুযায়ী 
ব্যাখ্যাত না হয়, তাহ'লে সে ভাঙ্ের কোনো প্রামাণ্য স্বীকৃত হবে ন]। 
শ্রীধর স্বামীর ভাব্যে যে যে অংশে শুদ্ধ বৈষ্চব সিদ্ধান্ত নেই, সেই 
অংশগুলি ঠিক এই কারণেই পরিত্যাজ্য | 
_-“জ্রীধরস্বামিচরণানাং শুদ্ধবৈষ্ঞবসিদ্ধান্তান্থুগতা চেত্তহি যথাবদেব 
বিলিখ্যতে |” __তব্বসন্দ 
_-্রীধরন্বামিপাদগণের ব্যাখ্য। যদি শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তান্ুগতা হয় 
তাহলেই যথাবৎ লিখিত হবে ।” 
_ স্ীমদ্ভাগবত স্বয়ং বেদান্ত-মুত্রের ভাস্ত-স্থানীয়, সুতরাং যে ভাস 
বেদাস্তভাত্মস্বরপ শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুগত তাই গ্রহণীয়, অন্য কিছু নয়। 
“পূর্বং সুগ্ষমতেন মনস্তাবিষূতত তদেব সংক্ষিপ্য সুত্রত্বেন পুনঃ 
প্রকটিতং পশ্চাদ্‌ বিস্তীর্ণত্রেন সাক্ষাৎ শ্রীভাগবতম্‌। তস্মাৎ তদ্ভাত্ত- 
ভূতে স্বতঃসিদ্ধে তশ্মিন্‌ সত্যর্বাচীনমন্যদন্যেষাং ন্বস্বকপোলকলিতং 
তদন্ুগতমেবাদরণীয়মিতি গম্যতে |” . _-তত্বসন্দর্ভ 


বৈষ্ণব পদাবলীর স্বরূপ 


_পুর্বে শুক্ষরূপে হৃদয়ে আবির্ভূত, পরে সংক্ষিপ্ত হয়ে সুত্ররূপে 
পুনরায় প্রকটিত, শেষে বিস্তীর্ণরূপে সাক্ষাদভাবে শ্রীমদ্ভাগবতরূপে 
প্রকাশিত, সুতরাং স্বতঃসিদ্ধভাষ্যরূপে শ্রীমদ্ভীগবতই যখন বর্তমান 
আছে তখন অন্য সকলের অবাচীন ও স্বকপোল-কল্পিত ভাষ্য 
যদি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত হয়, তাহ'লেই আদরণীয়, অন্যথায় 
নয় ।” | ৃ 

এই সব উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন 
বলতে শ্রীমদভাগবতই চরম ও পরম গ্রন্থ । অন্য কোনো! গ্রন্থ, ভাষ্য 
বা টীকা কিংবা গ্রন্থাদির অংশবিশেষ যদি শ্রীমদভাগবতের পদানুসরণ 
করে, হ'তে তার গু*মাণ্য স্বীকার্ধ। রূপ-সনাতন-কৃষ্দাস প্রভৃতি 
বৈষ্ণব-সজ্জনের বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ আছে । বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য শ্রীজীবগোম্বামীর ষট্সন্দর্ভ। গৌডরীয়বৈষ্ব দর্শনের মূল 
সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে এই গ্রন্থে স্ুবিস্তীর্ণ আলোচনা আছে। কিন্ত 
শ্রীমদভাগবত যেখানে একমাত্র চরম প্রামাণিক গ্রন্থ, সেখানে প্রামাণিক 
হিসাবে অন্যান্য গ্রন্থের তেমন অপেক্ষা ,নেই। অন্যান্ত গ্রন্থের 
অবস্থিতির তাৎপর্য শুধু শ্রীমদভাগবতের দার্শনিকতান দুরূহ স্থান- 
গুলিকে ব্যাখ্য। ইত্যাদি দ্বারা প্রীপ্তল-করণে ৷ স্থুতরাং 'শনের ধারা 
বলতে ব্রন্ষসূত্র শ্রীমদ্্‌ভাগবতের কতখানি উপজীব্য তান দেখানো এবং 
গৌড়ীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য কি সেটুকু বল! । 

দর্শনের এ তত্বটুকু না জানলে বেষ্ব-কাব্যের দার্শনিকতা সম্বন্ধে 
মনের পক্ষে সচেতন থাকা সম্ভব নয়। পুরাণে আছে, ত্রিবিক্রনের 
প্রথম পদপাতে জিত হ'ল পৃথিবী ও পাতাল, 'ছিতীয় পদপাতে 
অধিকৃত হ'ল ছুনিরীক্ষ্য অন্তরীক্ষ, কিন্ত তৃতীয় পদের স্বীকৃতি “কাথায়, 
দানবীর ভক্ত গ্রহণ করলেন স্বীয় মস্তক । বৈষ্ণব-সাহিত্য-সরস্বতী 
যদি এসে মূর্ত হতেন বৈষ্ণব-কাব্য-রসিকের সামনে, তাহ'লে তার 
কাব্যন্ষমায় আমাদের নিত্যকাঁর গৃহাঙ্গন হ'য়ে উঠত পদ্মবন, 
তার ভক্তিরস-মধুনিমায় আমাদের মানস-মরাল পাখ। ছড়াত 


গৌড়ীয় বৈষবীয় রসের অলৌকিকত্ব ৮ 


দিগন্ত-ব্যাগী আকাশে, আর দর্শনপুণ্যে জ্ঞানদীন্তিতে উদ্ভাসিত হ'ত 
তারই মহিম। বোদ্ধার চিনে । 

বৈষ্ব-কাব্যকে যদি প্রতিমার সঙ্গে তুলন। করা হয় তাহ'লে, 
বাস্তবিকই তার মেরুদণ্ড হবে এই দর্শন। এ মেরুদণ্ড যদি ন৷ 
থাকত, বৈষঞ্ণব-সাহিত্য তার সমস্ত কাব্য-নুষমা ও তত্ব-সৌষ্ঠব নিয়ে 
স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারত না। কাব্য তো৷ শুধু কাব্য নয়, 
জীবনের গভীরতম সন্তার স্থৃষমাময়ী বাণীর প্রতিমৃতি সে। আর 
জীবনও এলোমেলো, খাপছাড়া খেয়াল নয়, অনন্তের স্থাত্রে গ্রথিত 
একটি মণিমাত্র মে। নিজের জ্যোতিটুকু নিয়েই তৃপ্ত বা পূর্ণ কোনো 
প্রাণ হ'তে পারে না, সমগ্র বিশ্ব-স্ষমার সামপ্জান্তের মধো একটি স্থান 
নিয়েই সে পরিপুর্ণ। আর এই পরিপূর্ণতা কিছুতেই সম্পন্ন হ'তে 
পারে না, যদি না সকল প্রচেষ্টার তলে থাকে একটি সুদট দার্শনিক 
ভিন্তি। তাই কাব্যরসের সুষমা ও সত্যকে হৃদর্জগম করতে হ'লে 
আনতে হয় কাব্যকারের জীবনদর্শন | | 

দর্শনের সঙ্গে 3 ভাবে জড়িয়ে আছে বৈষ্ণবীয় রসতব্ব। অন্যান্য, 
আলঙ্কারিকের রস ্রন্ধান্বাদনহোদর" কিন্তু বৈষ্ণব আলঙ্কারিকের 
রস ত্রন্গান্বাদ স্বয়ং। বৈষ্ণবের কাব্য ও দর্শন ছুটি 
সমান্তরাল রেখ। নয় বরঞ্চ ছুটি রেখার অন্তরাল ক্রমশঃ 
সন্থীর্ণ হ'য়ে কালে লোপ পেয়েছে রসতত্বের মিলনবিন্দুতে | বৈষ্কবীয় 

রসতব যেমন বৈষ্ব-কাব্যের, তেমনি বৈষুব-দর্শনেরও প্রাণবন্ত । 
বৈষ্ণব-দর্শনের পরম-তন্ব শ্রীকৃষ্ণ-তত্ব, পরমপুরুষার্থ বা প্রয়োজন 
তৎপ্রেমস্ুখ, পরম" অভিধেয় লীলাদিশ্রবণলক্ষণ-ভজন-_ 

“ইহ সন্বন্ধিতত্বং ব্রহ্মানন্দাদপি প্রকৃষ্ট। রুচির-লীল।-বিশিষ্টঃ শ্রীমান্‌ 
অজিত এব।  চ পূর্ণহ্েন মুখ্যতয়া শ্রীকষ্ণসংভঞ এবেতি শ্রীবাদরায়ণ- 
সমাধো ব্যক্তীভবিষ্যতি। তথ! প্রয়োজনাখ্যঃ পুরুষার্থশ্চ তাদৃশ- 
তদাসক্তিজনকং ততপ্রেমস্বখমেব । তাতোইভিধেয়র্পি তাদৃশ-তৎপ্রেম 
জনকং তল্লীলাশ্রবণ।দিলক্ষণং তদ্ভজনমিত্যায়াতম্‌ 1”  -_তত্বসন্দর্ড 


বৈষ্বীর রসতব 


বৈষ্ণব প্ুদাবলীর শ্বরূপ 


_ত্রহ্মানন্ন থেকেও প্রকৃষ্ট রুচিরলীলাবিশিষ্ট শ্রীমান্‌ অজিত বিষণ 
এস্থলে সম্বন্ধি-তত্ব, পূর্ণ ও মুখ্যরূপে তিনিই শ্রীকৃষ্ণ-সংজ্ঞ_ একথা 
বাদরায়ণ-সমাধিতে ব্যক্ত হবে। প্রয়োজনাখ্য পুরুতার্থও সেই প্রকার 
ভগবদাসক্তিজনক ভগবৎপ্রেমন্খ । অভিধেয়ও সেই প্রকারই 
ভগবংপ্রেমজনক ভগবল্লীলাদিশ্রবণলক্ষণ ভগবদ্ভজন ।” 

বৈষ্ণব-কাব্যেরও পরম উপজীব্য শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেন- 
সুখ, পরম অভিধেয় কৃষ্ণলীলাদিশ্রবণরূপ ভজন । বৈষ্ব-দর্শনের 
রসবস্তব একটি তত্ববিশেষ, বৈষ্ণব-কাব্যের তব্ব-বস্তুই 
রস। বৈষ্ঞবীয় রস-তত্বের তুলাদণ্ডের ছুটি কোটি 
বৈষ্ঞব-পর্শন ও কাব্য । রসতন্বের সুত্র অনুম্যত 
হ'য়ে আছে কাব্যে ও দর্শনে সমানভাবে । বৈষ্ঞবের রস-রসাল- 
তরুচ্ছায়ায় বামে সুন্দরী কবিতা, দক্ষিণে সৌম্য দর্শন। সুতরাং 
রসতত্বই বৈষ্ব-কীব্যদর্শনের গোড়ার কথা, প্রধান বস্ত। বৈষ্ণবীয় 
রসের স্বরূপ না জানলে বৈষ্ণব- টার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হওয়া 
সম্ভব নয়। স্রুতরাং বৈষ্ণবীয় রসতত্ব কি, অন্যান্য আলঙ্কারিকের 
রস-লক্ষণের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় রস-লক্ষণের পার্থক্য কি, টৈষ্দবীয় রস- 
নিরবাহ-প্রণালীতে নৃতনত্ব আছে কিনা, থাকলে সে অভিব্যতির বৈশিষ্ট্য 
কি- জান! প্রয়োজন । 

বৈষ্ুব আলঙ্কারিকদের সঙ্গে বৈষ্বেতর আলকঙ্কারিকগণের প্রধান 
যে প্রভেদ-_ অর্থাৎ অন্যান্ত আলঙ্কারিকের। রসকে যেখানে বলেছেন 
ব্রহ্মান্বাদ-সহোঁদর, বৈষ্ণবেরা রসকে সেখানে বলেছেন ব্রন্ষাস্থাদ স্বয়ং 
_এই যে মানস দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য-_এই পার্থক/ -৫ফ্তব-কাব্যের, 
অন্তুঃক্ষুতি বা 21:56200-কে একটি স্বতন্ধ রূপ দিয়েছে। .ভাগ- 
রন্ধনের উপকরণ ও দৈনন্দিন রন্ধনের উপকরণ যে স্থলে এক, 
সে স্থলেও প্রসাদের গন্ধে ও স্বাদে এক অননুভূত বৈলক্ষণ্য থাকে । 
এ রৈলক্ষণ্যকে অস্বীক'রি কর! চলে না, কারণ স্বপক্ষে আছে অনুভূতির 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ । অবশ্য এ কথা ত্বীকার্ধ যে এই বৈলক্ষণ্য বা! স্বাতন্ত্র্য 


বৈঞ্ব-কাবোর 
দার্শনিক ভিত্তি 
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অনেকটাই মানস-গম্য । কামিনীর কবরীতে অপিত কুসুমের সৌন্দর্য 
ও দেবতার পাদগীঠে অপিত কুম্থুমের সৌন্দর্য তুল্য নয়। কোন্‌ 
সৌন্দর্য রম্ণীয় বা মহীয়ান্‌ সে আলোচনা অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু ছুটি 
সৌন্দর্যের আবেদন যে বিভিন্ন, এ কথা অনম্বীকার্ধ। বিভিন্নতার 
কারণ পূর্ব সংস্কার। রমনী-কেশের কুস্থমে যে সংস্কার উদ্দীপিত হয়, 
দেবচরণাপিত-কুম্ম-দর্শনে সে সংস্কার উদ্বদ্ধ হয় না। সম্ধদয়-হাদয়- 
ঘটিত বিবিধ-সংস্কারবশত একই বহির্বস্ত বিচিত্রভাবে প্রতিভাত হ'য়ে 
বিচিত্র সৌন্দর্যে উদ্ভীসিত হ'য়ে ওঠে । ঠিক এই কারণেই বৈষ্ঞব- 
কাব্যের প্রেমের কবিতা সাধারণ কাব্যের প্রেমের কবিতা থেকে 
ভিন্নধর্মী । সুতরাং তার 0156] বা অন্তঃশ্ষতিও ম্বতন্ন এবং 
বিশিষ্ট। 

বৈষ্ণব-কবিতার আরেক্টি বৈশিষ্ট্য সমতানতা (1/07702)। 
বিভিন্ন পদকার বিভিন্ন সময়ে জন্মেছেন, বিভিন্ন পদ রচনা করেছেন ; 
কিন্ত সমস্ত পদকারের পদাবলীই এমন একটি 
ভাব্ধারার সমস্বত্রে গ্রথিত যে কোনো পদকে 
সম্পূর্ণ পৃথক ক'রে ফেলা যায় না, সমগ্র পদাবলীর 
একটি সুষমাময় সৌন্দর্যে একটি পদ বা পদাংশের যথার্থ সৌন্দর্য 
প্রতিভাত হ'য়ে ওঠে। সমুদ্রের বীচিভঙ্গ যেমন একের পর একটি, 
একটির পর আরেকটি--এমনিভাবে এসে বিরাট ও গম্ভীর সমুদ্রের 
সমগ্র বূপকে প্রকাশিত করে, পদাবলীর বিরাট ও গম্ভীর রপও তেমনি 
ধরা পড়ে সমশ্রেণীর পদ ও ভাবের একের পর আরেকটির আরোহ ও 
_অবরোহে। বিরাট মহীরুহের সমগ্র সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে 
কোটি কোটি শাখা-উপশাখা-পত্রাবলী । শতলক্ষ-কিরণ-স্ুচীর দীপ্িতে 
চিন্তামণি স্থদ্দীপ্ত। পুষ্প-মালার মাধুরী একটি পুষ্পে থাকে না। 
পদামৃত সমুদ্র, পদকল্পতরু, ক্ষণদা-গীত-চিস্তামণি, : পদামৃত-মাধুরী 
ইত্যাদি নামগুলিও তাই সার্থক। 

বৈষ্ণব-কাব্য সম্বন্ধে আরেকটি কথা-_সংস্কৃত সাহিত্য থেকে 


পনাবলীর 


স্‌ ৬৩, (নত। 


১১ বৈষ্ণব পদাবলীর ব্ববপ 


উত্তরাধিকার-স্থৃত্রে পাওয়া তার অজত্র এশ্বর্ধ। সংস্কৃত সাহিত্যের 
মণি-মাণিক্য বৈষ্ণব-কাব্যের অঙ্গে অঙ্গে দীপ্যমান | 
এগুলি লক্ষ্য করা প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য 
করা প্রয়োজন গ্রাম্য বা চল্তি প্রবাদ যেগুলি 
বৈষ্ণব-কাব্যে স্থান পেয়েছে । বৈষ্ণব-কবিভার ছন্দে যে. বৈচিত্র্য ও. 
' চমকপ্রদ নৃতনত্ব আছে তাও লক্ষ্য কর! উচিত। বৈষ্ণব-পদকারের! 
অনেকেই গায়ক ছিলেন, সুতরাং কীর্তনের তালের প্রভাব. ছন্দো- 
বিশ্যাসে.পড়েছে কতখানি, তাও বিচার্ষ | 

দর্শন, অলঙ্কার ও সাহিত্য-_-এই ত্রি-ধারার মধ্যে মধ্যধারা, অর্থাৎ 
রসতত্ব ব1 অলঙ্কারের ধারা সর্বাগ্রে অলোচ্য । রসতন্বই গভীর হ'য়ে 
নেমেছে দর্শনের গহনতায়, আর মধুর হ'য়ে ফুটেছে কাব্যের প্রত্যক্ষ 
সৌন্দর্যে। সুতরাং বৈষ্ণবীয় রসতন্বের কথাই আগে আলোচনা 
করা উচিত। 

বর্তমান নিবন্ধে সমীক্ষার রীতি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। 
, প্রথমত, বর্তমান প্রবন্ধে বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত 
ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা! হয়েছে। অবৈষ্ণবের পা." এটি কঠিন 
কাজ। বিংশ শতাব্দীর সাধারণ শিক্ষাপদ্ধাতির 
মধ্যে ভারতীয় সনাতন অধ্যাত্বিষ্ঠা বা ধের স্থান 
নাই। বর্তমান যুগের রুচি ও জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে স্বাতত্ত্য- 
বোধ আছে, সে বোধ নিয়ে বৈষ্ঞব-সাহিত্য বিচার করা চলে না। 
আধুনিক যুগের মান্গূষ চায় নীতিবোধ নিয়ে ধর্ম-বিচার করতে, 
সামাজিক উপযোগিতা! নিয়ে বাঁধতে চায় অধ্যাত্ব-প্রেরণাকে। নীতি 
এবং সামাজিক উপযোগিতার মানদ. মাপা হয় মহাপুরুষের 
উচ্চতা । অথচ একথা অনম্থীকার্ধ যে অধ্যাত্স-প্রেরণার গভীরতায় 
পৌছতে পারে না নৈতিক ঘটিযন্ত্র, সামাজিক উপকারিতার তুচ্ছতায় 
পর্যবসিত হয় না! মহাপুরুষ-চরিত্র। মহাপুরুষ-চরিত্রের তাৎপর্য 
সামাজিক উপকারিতায় নয়। সমাজ হয়তো উপকৃত হ'তে পারে 


সংস্কৃত সাহিত্যের 
প্রভাব 





সমীক্ষারীতি 
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তাদের কাছ থেকে, কিন্তু মহাপুরুষ-জনের আত্ম-বিকাশ বা 
আত্মোপলব্ধির প্রেরণা অন্য । প্রেরণার গভীরতা ও আন্তরিকতাই 
তাদের চরিত্র নির্য়ের মানদণ্ড, অন্য আর কোনো কিছু নয়। 
সুতরাং বিচারের চেষ্ট৷। ছেড়ে দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা প্রয়োজন । 
কিন্তু সে টেষ্টা করতে গেলে তাদের ভাবে অনুপ্রাণিত হ'তে হবে। 
তাদের লক্ষ্যে পৌছতে হ'লে তাদেরই পন্থা! অনুসরণ করতে হবে।' 
শৈলভূমির উচ্চতা নির্ধারণ করতে হ'লে জ্যামিতিক যন্ত্রপাতি 
নিয়ে অঙ্ক ক'ষে সঠিক দিদ্ধান্তে হয়তো পৌছনো যায়, কিন্তু তাতে 
বুদ্ধিই গধিত হয় মাত্র, হৃদয় তৃপ্ত হয় না। শৈলভুমির উচ্চতার 
মহত্ত। জানতে হ'লে সেখানে পৌছনো প্রয়োজন । অনুমান নয়, 
অনুভূতির প্রত্যক্ষ দৃঢ়তা চাই। এই জন্য বৈষ্ঞব-দিদ্ধান্ত-ব্যাখ্যান 
ব্যাপারে যথাসাধ্য বৈষ্ণব-গ্রন্থেবই সাহাব্য নেয়া হয়েছে এবং যেহেতু 
গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মতে শ্রীমাদভাগবতই চরম প্রামাণিক গ্রন্থ, সেহেতু 
শ্রীমদ্ভাগবত-ধৃত শ্লোকেরই চরম প্রামাণ্য স্বীকার করেছি। তন্যান্থ 
যে সব গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে, সেগুলিও বৈষ্ণবসিদ্ধাস্তান্রগামী |, 
উচিত বিবেচনায় কোনো কোনো স্থানে আপন মনোমত ব্যাখ্যাও 
করেছি। প্রাচীন সংস্কত আলঙ্কারিকগণের রসনির্বাহণ-প্রণালী 
ব্যাখ্যানকালে নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি 
এবং সেগুলির সাহাধ্য গ্রহণ করেছি বৈষ্ণবীয় রসের আলৌকিকত্বের 
স্বরূপ-উদঘাটন-প্রসঙ্গেই | 

বৈষ্বীয় রসতত্ব-ব্যাখ্যার অংশকে প্রথমত ছু" অংশে ভাগ করা 
হয়েছে। প্রথম অংশের নাম পূর্বকল্প । এই অংশে 
প্রাচীন সংস্কৃত রসতত্বাদী আলঙ্কারিকগণের রস- 
বাদে বিশেষ ক'রে ভরতের নাট্যশান্ত্রের একটি পংস্তিকে কেন্দ্র 
ক'রে যে চারটি রসবাদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তার প্রত্যেকটিতে__- 
রসের অলৌকিকত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যার যে বৈশিষ্ট্য, তাই আলোচিত 
হয়েছে । 


আকলাচ্য বিষয়বস্তু 


১৩ বৈধ্ণস ,পদাবলীর স্বরূপ 


উত্তর-কল্পে বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকন্বের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য 
বিস্তৃতভাবে আলোচনা! করা হয়েছে । এই অংশে প্রথমেই ভক্তিরসের 
স্থাপনা এবং ভক্তিভাবের ও ভক্তিরসের অলৌকিকত্ব বিশেষভাবে 
আলোচিত হয়েছে । ভক্তির ছুটি দিক আছে-_একটি রাগান্ুগ, 
আরেকটি রাগাত্মিকা । রাগান্থগা' ভক্তি-রসিক কৰি ধরা, তারা 
'বৈষ্ণব-সাহিত্যে রেখে গেছেন তাদের সাধনানুভুতির বিচিত্র সুন্দর 
অভিব্যক্তি। রাগাত্িকা ভক্তি শুধু ত্রজজনের, ধাঁরা সাক্ষাদভাবে 
গ্রীভগবানের লীলাকালের সঙ্গি-সঙ্গিনী ছিলেন । গ্রীচৈতন্যে এই 
উভয় ভক্তিই দৃঢ় আশ্রয় পেয়েছে ; একদিকে যেমন তিনি ভক্তরূপে 
প্রতীত হন, আরেকদিকে তেমনি তিনি ভগবান্রূপে অঙ্গীকৃত হ'য়ে 
থাকেন। তাই চেতান্যোত্তরকালে বৈষ্ঞব-সাহিত্যের উপর তাব 
প্রভাব অনম্বীকার্ধ। শেষের ছুটি অধ্যায়ে বাগানুগা ও রাগাজ্িক! 
ভক্তির মূলম্বরূপের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিষর-বপ্তর আলোচনা করতে 
হয়েছে । বৈষ্ণবীয় রসম্বরূপের অলৌকিকহের বৈশিষ্ট্য বৈষুব-কাব্য- 
রসাস্বাদনেও বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে; এই বৈশিষ্ট শ্রীচৈতন্যের 
প্রভাবে কিভাবে ক্কুতিলাভ করেছে এবং তুলনায় জ।ণবণ কাব্য- 
রসাম্বাদনার তারতম্য কিভাবে প্রকটিত হযেছে, তা রহ বিবরণ 
শেষপুব অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে । | 

শেষের অধ্যায় সম্বন্ধে একটি কথা এই যে প্রেমরস সম্বন্ধে 
আলোচনাকালে আমি কৃঞ্চদীম কবিরাজ গোস্বামীর জ্ীচৈতন্যচরিতা- 
মৃতের মধ্যম-লীলার অষ্টম অধ্যায়ের রায়-রামানন্দ-চৈতন্য-সংবাদের 
অংশটুকু ভিত্তি-স্বরূপ নিয়েছি তার কারণ প্র“ “শ্রীচৈতন্- 
চরিতাঁমৃত” বৈষ্ুবের একটি অতি উপাদেস প্রামাণিক গ্রন্থ, বিতীয়ত 
এতে রসের ক্রমটি চমতকার দেখানো হয়েছে । রায়-রামানন্দ-চৈতন্য- 
সংবাদকে ভিত্তি ক'রে এবং আরো বহু গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে আলোচ্য 
বিষয়বস্তু পরিস্কুট করঘার চেষ্টা করেছি এবং পরিশেষে প্রেমবিলাস- 
বিবর্তের বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের অন্ুপন্থী একটি সম্পূর্ণ নূতন ব্যাখ্যা দিয়ে 


গোঁড়ীয় বৈ রসৈর অলৌকিকত ১৪ 


অধ্যায়টি শেষ করেছি । শেষের কয়েক পৃষ্ঠায় প্রসঙ্গান্ুরোধে প্রকট- 
অপ্রকট-লীলাবিষয়ে শ্রীজীবগোস্বামী ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতদৈধ 
নিয়ে আলোচনা করেছি । 

বৈষ্ণবীয় প্রেমরস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রথমেই তহুচিত প্রসঙ্গের 
, অবতারণা কর! হয়েছে। রামানন্দ-চৈতন্যের সংবাদের এঁতিহাসিক 
সত্যতা নিয়ে বিচার বর্তমান প্রবন্ধের বহির্ভুত, আমি শুধু তার. 
তাত্বিক সত্যতা নিয়ে আলোচনা! করেছি । প্রেমরস সিদ্ধরস, সুতরাং 
সিদ্বরসের আলোচনাই এই অধ্যায়ে আছে। 

প্রসঙ্গের অবতারণার পর যথাক্রমে উত্তরোত্তর মহিমা-জ্ৰাপিনী 
ভক্তির বিভিন্ন স্তরগুলি দেখানো হয়েছে । বলা! বাহুল্য, ভক্তিরস 
সাধ্যরস, তদাস্বাগ্য বস্তু সিদ্ধবস্ত, সেই সিদ্ধবস্ত রস-স্বরূপ। সাধকের 
সাধনা ও শক্তির তারতম্যের উপরে ভক্তিরসাম্বাদের তারতম্য নির্ভর 
করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাধ্যরসের আলোচনা করা হয়েছে। 
যে যে স্থলে সাধ্যবস্তর তারতম্য উক্ত হয়নি, সে সে স্থলে তারতম্য 
উহা আছে এ কথা মনে..ক'রে নিতে হবে-_কেননা সাধকের বৈশিষ্ট্য, 
বা সাধনার বৈশিষ্ট্য উক্ত হ'লেই সাধ্য রস বা বন্তর বৈশিশ্ট্যও ব্যঞ্জিত 
হ'য়ে থাকে । যথোত্তর উত্তমা ভক্তির বিবিধ সংজ্ঞা যথাত্রমে_ সকাম 
বৈধী ভক্তি, নিষ্কাম বৈধী ভক্তি, স্বধর্মত্যাগিনী ভক্তি, জ্বানমিশ্রা ভক্তি 
ও ভ্তানশৃন্যা ভক্তি। বৈধী ভক্তির সীমা এই পর্যস্ত। তারপরেই 
এসে পড়ে প্রেমভক্তি যার উত্তরোত্তর উত্তম স্তর যথাক্রমে শান্ত, 
দাহ্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর । মধুর প্রেমভক্তিরও তারতম্য আছে, 
গোপীপ্রেম শ্রেষ্ঠ প্রেম। প্রেম শব্দটি বৈষুবেরা একটি পারিভাষিক 
অর্থে ব্যবহার করেছছন__তাই গোগাপ্রেম সম্বন্ধে আলোচনার পুবে 
প্রেম-শব্দটির ব্যাখ্যা করেছি। প্রসঙ্গক্রমে প্রেমের গভীরতার উপর 
সাধারণী-সমগ্তসা-সমর্থা নামক প্রেমিকার শ্রেণীবিভাগের কথা বল 
হয়েছে । সমর্থ রতিই গোপীপ্রেম। 

গোগীপ্রেমের আলোচনাকালে স্বকীয়ান্ব ও পরকীয়ান্ছ-বাদ, 


১৩ বৈষ্ণব পদ্যুবলীর স্বরূপ 
পরকীয়া -সিদ্ধান্ত, বিবিধ ভঙ্গি ও গাস্তীর্য এবং রাধাপ্রেমের পরকাষ্ঠা 
ও তত্ব ইত্যাদি ব্যাখ্যাত হয়েছে। 

রাধাপ্রেমের পরম্তত্ব শ্রীকৃষ্গত। রাধাকৃষ্ণগত প্রেমকে বলা 
হয় প্রেমরস। এই প্রেমরস ভগবৎস্বরূপ দিব্যরস বা অপ্রাকৃত রস। 
কিন্ত অপ্রাকৃতরসেও প্রাকৃতরসের প্রতিফলন ঘটেছিল মন্ত্য-ভূমিতে 
শ্রীকৃষ্ণলীলায়। এরই নাম প্রেমবিলাস-বিবর্ত। প্রেমরসের সঙ্গে 
প্রেমবিলাসবিবর্তের পার্থক্য এবং পরিশেষে দিব্য প্রেম ও মন্ত্য 
প্রেমের প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখিয়ে উত্তরকল্প সম্পূর্ণ কর! হয়েছে। 


ল্রস্েল্স শক 


রসের লৌকিকত্ব ও অলৌকিকত্ব__-এ ছুটি বিভাগের স্ট্টি করেছেন 
বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরা । অন্যান্ত আলঙ্কারিকেরা৷ এ কথা বলেননি । 
তাদের মতে অলৌকিকত্ব রসের স্বরূপ, বহিরাবরণ বা পরিচ্ছদ নয়। 
রসনিরাহপ্রণালীই তার প্রমাণ। প্রশ্র উঠতে পারে ভাগবত 
প্রেমরসকে অলৌকিক আখ্যা দিয়ে, তথাকথিত মানবীয় প্রেমরসকে 
লৌকিক আখ্যা দিয়ে আলঙ্কারিকের! রসের লৌকিকহ ও অলৌকিকর 
নামে এই যে ছুটি বিভাগের স্যষ্টি করেছেন তার মধ্যে কতখানি 
যৌক্তিকতা আছে । ভেডে, বলতে গেলে প্রশ্ন এই যে অন্গান 
আলঙ্কারিকগণের রসলক্ষণ থেকে বৈষ্ঞবীয় রসলক্ষণের পার্থকা কি 
এবং বৈষঞ্বীয় রস-ব্যাখ্যায় নৃতনত্ব আছে কিনা, থাকলেও কি ভঙ্গিতে 
তার অভিব্যক্তি? * কিন্তু তারও আগে কিছু কথা আছে। 

রমের বিচার-প্রসঙ্গে কতকগ্চলি পারিভাষিক শব্দ পুন; পুনঃ 
ব্যবহৃত হবে; শব্দ গুলি_ বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাব ও স্থারিভাব। 
শব্গুলির যথার্থ শক্তি ও অর্থ, অর্থাং শব্দগুলি কতখানি অর্থ প্রকাশ 
করতে পারে এবং কি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে-জানানে। 
আবশ্যক । যদিও প্রত্যেক অলঙ্কারগ্রন্থেই এ সম্বন্ধে দীঘ আলোচনা 
আছে, তবু বিচার্ষ বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জন্ত রাখার জন্য এখানেও শব্দগুলি 
পারিভাবিক অর্থ ব্যাখ্য। করা প্রয়োজন । 

হৃদয়ের ভাবগুলি বিকশিত হ'য়ে ওঠে কোনো একটি বন্ক বা 
ব্যক্তিকে আশ্রয় ক'রে, এ তে। স্বসংবেগ্ভ সত্য । প্রায় সবত্র বস্তু বা 
ব্যক্তি সম্পূর্ণূপে বাহা। আস্তর-প্রতিমা যেখানে 
ধ্যানে মূর্ত হ'য়ে চিন্তকে বিকশিত ক'রে তোলে, 
সেখানেও ধ্যান-প্রতিমা চিন্ত থেকে বিভিন্ন । পূর্বান্থ ভূত কত সুক্ষ 


বিভাব 


১৭ ৷ রূসের উপকরণ 


অনুভূতি মানুষের মনে অবচেতনের বা স্তিমিতচেতনের স্তরে স্তরে 
গোপন হ'য়ে থাকে, নিবাপিত থাকে তাদের দীপ্তি । আগুন যেমন 
দীপ্তি পেতে থাকে ইন্ধনকে আশ্রয় ক'রে, উজ্জল হয়ে ওঠে নিশীথের 
অন্ধকার পরিবেশে, তেমনি সুপ্ত অনুভূতিগুলিও জাগ্রত হ'য়ে গঠে 
কিছুকে অবলম্বন ক'রে, উদ্দীপিত হয়ে ওঠে বিশে পরিবেশে । সেই 
অবলম্থিত' বস্ বা ব্যক্তির এবং উদ্দীপক বিশেষ পরিবেশের 
পারিভাষিক সংজ্ঞা “বিভাব” | বিভাবই স্প্তকে করে জাগ্রত, লুপ্ঠুকে 
করে উদ্ধৃত, মুদ্রিতকে করে বিকশিত, গেপিনকে করে প্রকাশিত, সক্্রকে 
করে বাক্ত। “বিভাব" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও ভাই | নিরাকার ঘার 
বলে হ'য়ে ওঠে সাকার প্রত্যক্ষ, অবিশেষ হয়ে ওঠে বিশিষ্ট ভাবাযিত 
__তাঁরই নাম বিভাব। 


“বিভাবয়ন্ীহি বিভাবা2৮আর্থাহ নিিনিত বা শ্বক্্স বাসনা যার 
বলে প্রথর বাষ্প হায়ে গুঠে-তারই নান বিভাব। আগ্নিপুবাণে 
আছে 

“পিভাব্যতে চি রতাাদিধত্র যেন বিভাব্যতে | 
বিভাবো নাম সদ্বেবালন্ধনোন্দীপনাম্রকই 1৮ 

_রতি প্রড়তি ভাব যাকে অবলম্বন কৃকুর এবং যে পরিবেশে 
উদ্ধদ্ধ ও উদ্দীপিত হয়, তারই নাম যথাক্রমে আলম্বন ও উক্দীপন- 
বিভাব। 


স্বর্ণহার স্ুন্বর, মণিমালাও প্রন্দর, সোনাতে মণিকত মেলানো হার 
আরো শ্ুন্দর, এবং গঠন-ক'ককাধে আর্ণহারও মশিমালার ছ্যতি 
বিকিরণ করে। মনুরূপভাবে শুদ্ধ আলঘ্ম বিভাব নিয়ে রচিত কাব্য 
স্বন্দর, শুদ্ধ উদ্দীপনবিভাব নিয়ে রচিত কাবাও সুন্দর, আলম্বন ও 
উদ্দীপনবিভাব যে কাব্যে সমান, সে কাব্োর সৌন্দয আরো অপুব। 
কব্রি শক্তি-নৈপুণ্যে একটি বিভাবেও অন্ব-বিভীবের মৌন্দয বাঞ্জিত 
হ'য়ে ওঠে। 


- গৌড়ীয় বৈষ্বীয় রসের অলৌকিকত 


যথাক্রমে উদাহরণ-_ 
প্রথমে- শুদ্ধ আলম্বন-বিভাবের-_ 
“আমার পরাণ যাহা চায় 
তুমি তাই তুমি তাই গো 
তোমা ছাড়া এ জগতে মোর 
কেহ নাই কিছু নাই গো। 
তুমি সখ যি নাহি পাও-_ 
যাও স্রাথের সন্ধান বাত 


১৮ 


৫ টা স্ঞ চা (2 
আ।াশ তো ম্র পেয়েছি হদ্ন মকল 
/স্সি 


অ'র কিছু নাহি চাই গো" 


মাযার খেল রবীন্নাপ 


__এ স্থলে আলম্বন-বিভাব প্রিয়তম | 


শুদ্ধ উদ্দীপন-কিভাবের_- 


্ 1 পলা এরা স্প  ) 95 
এলে আকা তা অন লান। 


গ[ন--রবীমত্নাণ 


এ স্থলে উদ্দীপন-বিভাব শরত-তপন প্রভৃতি । আলম্বন-বিভাবের 
কোনো রূপ স্পষ্ট ভ'য়ে ওঠেনি । যদিও অলঙ্কার-শান্ত্রমতে উপরে 
উদ্ধত কাব্যাংশটি কোনো রস-পর্যায়ে উন্নীত হয়নি, কারণ এস্থলে 


ওৎনুক্যরূপ সঞ্চারিভাবের ব্যঞ্জনা আছে মাত্র, তাহ'লেও প্রত্যঙ্ষীভৃত 
কাব্য-সৌন্দর্যকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। 


১৯ _ ফ্নসের উপকরণ 


আলম্বন ও উদ্দীপন-বিভাবের মিশ্রণ-_ 
“হেরিয়া শ্তামল ঘন নীল গগনে 
সজল কাজল আখি পড়িল মনে । 
অধর করুণ।-যাখা 
মিনতি বেদন।-আ্কা 
নীরছুব চাহিয়। থাক। বিলাদ ক্ষণে 
হেরিয়া শ্টামল ঘন নীল গগনে ।” 
গান- _রবীম্্নাথ 
এ স্থলে ১ সপন বর্ষা, অন্লম্বন প্রিয়া । 
আলম্বনে উদ্দীপনের বাঞ্জনা__ 
“খে আছি শুতথ আভি । সথা আপন মনে ) 
মন চেঘে।না শুধু চেয়ে থাক দু 
ঘিরে থাক কাহাকান্ছি। 


3 শর মি ক5 বক তক্ষক 
মধুর জীবন মপুব রজনী মুর মলন বাম, 


আমি অংপনর মাঝে আপনি ভার। 
অংপন সৌবে মার 
যেন আপ্শার মন আপনার প্রেম 
আপনারে সপিবাছি 1৮ 
মায়াব খেলা _রঈ'ন্গনাথ 
এখানে আলম্বন-ক্ভাব নায়ক আক্মপ্রেমমন্তী নায়িকার কাছে 
উদ্দীপন-বিভাবে রূপান্তর পেয়েছে । অন্যাভাষায় বলতে হ'লে-ন'য়কের 
স্বতন্থ বাক্তিসত্তা নায়িকার মানস-আকুলত।.. গহনে মিশে গেছে । 
উদ্দীপনে আলম্বনের বাঞ্জনা__ 
“আঙগি আসিয়া কুন ভরিয়া 
গগনে ছডায়ে এলাচুল 
চরণে জড়ায়ে বনফুল । 


গৌড়ীয় বৈষ্বীয় রসের অ মীকিকত্‌ জী 


ঢেকেছে আমারে তোমার ছায়া 
সঘন সজল বিশ।ল মায়ায় 
আকুল করেছে শ্াম-সমারোতে 
হাদ্য়-সাগর-উপকৃল 
চরণে জড়ায়ে বনফুল ।” 
ক্ষনিকা_ রবীন্রনাথ 


এখানে উদ্দীপনবিভাব রূপান্তরিত হয়েছে আলম্বনবিভাবে | 
অন্য ভাষায় বলতে গেলে খতু-পরিবেশের উদ্দীপনবিভাব কবির 
কল্পনা-সংহতিতে এক অখণ্ড মানব-সন্তাতে ঘনীভূত হয়েছে, উন্জীপনের 
ভাব-বাম্প আলম্বনের ছঢ আশ্রয়ে পরিণত ঘৃতি গ্রহণ করেছে । 

বিভাবের পরেই আসে অন্ুভাবের কথা । মোটামুটিভাবে বলতে 
গেলে দেহ আর মনের বিকাঁশই হচ্ছে জীবন । দেহের বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে শক্তি অন্ুযারী মনও বিকশিত হয়ে 
ওঠে | মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাবনঘাতের 
বৈচিত্র্য ও সৌক্ষ্য দেখা দেয়। সেই বিচিত্র ভাবৈশ্বয নিয়ে আন্ম- 
সমাহিত হ'য়ে থাকতে কেউই পারে না। চিন্ত সংক্রামিত হয় দেতে। 
অঙ্গে অঙ্গে হ'তে থাকে হৃদয়াবেগ-তরঙ্গের বিচিত্র অন্ভিব্যক্তি | এই 
ভাবকে লক্ষ্য ক'রে কবি বলেন-_ 


“আপনাকে ভুমি করিবে গোপন কী কবি, 


অন্তভাব 


৮০৫ ন এত ৮৫ ₹ স্পা (জজ শশা শ্ ঃ 
দন হো নার লাগি পা।হানি তিক তিতক্ 


পে ঠিকরি? )” 


উংসঙ্গ- ববংজনা৭ 


বৈষ্ণব-কাব্যের নবানুরাগিণীও আপনাকে গোপন , রাখতে 
পারে না 
"থাপ তুয়। অন্থরাগিণী রাদা 
তুয়া পরসঙ্গে অঙ্গ সব পুলকিত 
1 মায়ে গুরুজন বাধা ॥, 


২১ রুমের উপকরণ 


ভাবে ভরল ত পুন পুন কম্পিত 
পুন পুন শ্যামরী গোবি | 

পতিত হিল জন শগ নেভচারত 
ভুমে শুতযে পুন বেরি 


_পনদাদৃতমাধুরী € প্রথম খণ্ড) 


ডি স্পা পাকা নজ পা ্ স্ঠ 
উর? হলত। পেল শত 
পি পাস 
পপ হি ভিশন 2 ৪ 
রা হর । সপ (পি ৩ 4 ( 
4 ভি জত 
গাঁ 1০ লু তে লজ 1 ঝলকৃহ 
১ সত কা) ঠা 
7 লি. এর ্ ঘা ১ 
০6 ও । পাতিজৎ রড স্পট ১ ৪ চি 


_-পলামৃতম!ত ( প্রথম খণ্ড) 


মাতিত হয়ে থাকত পার না কেন_ঞএ এক রহস্য ! 
যেন এক অন্থলীনা দৈবী নির্দেশনায় প্রততাক বস্থুই চায় শ্ব-ভাবের 
প্রকাশ- 


$ ক ০ এগ সত ২১৬ খড় ৬. শানু ইন ব্য ৬ দি 
"কুল এ কে চা নে লািবিহ হাশু জড় মোর মনে জাত্গ ২ 


মেলে অপন্ূপ ডান! প্রজাপতি, কেন একে জানে ॥ 
কেন একে ডানে এত বনগল রসেব উল্লাস, 
প্রাণের ঘভিম। ছাব কপেব গৌরবে পরকাশ 1” 
বনবাণী__রবীক্রনাখ 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় 'রসের অলৌকিকত্ব ২২ 


আত্ম-ভাবের এই বিপুল প্রকাশে-_-“অন্যের দৃষ্টির গোচরীভূত 

হোক, অন্যের অনুভবের বিষয়ীভূত হোক”-__এমন একটি প্রত্যক্ষ ও 
প্রকট ইচ্ছা হয়তো থাকে না, কিন্ত একথা! অনম্বীকার্ধ যে এই বিপুল 
প্রকাশের এম্বর্য অন্যেও ভোগ করে, তৃপ্ত হয় তার মাধুর্ষে, বিদীর্ণ 
হয় তার প্রাখর্ষে, ডোবে তার অতল গান্তীর্ষে, লীলায়িত হ'য়ে ওঠে 
অসংখ্য বৈচিত্র্যে। স্বভাবের এই পর-স্থীকরণী শক্তির রূপায়ণকে 
বল! হয় “অন্থভাব' । সহজ ভাষায় চিত্তভাবের অনুযায়ী যে দেহের 
বিকার, তারই নাম অন্থুভাব-_ 

“অন্ুভাবাস্ত চিত্তস্থ-ভাবানামববোধকাঃ 1” 

__অন্কুতাবগুলি চিত্তস্থ ভাবগুলিকে বুঝিয়ে দেয় ।_ 


“তাই আখিতে প্রকাশিতে চাহিনে তারে 
নীরবে থাকে তাই রসন। | 
মুখে সে চাহে ঘত নয়ন করি নত 
গোপনে মরে কত বামনা ॥::777, 
পাচ্ছে নয়নে বচনে সে বুঝিতে পাবে 
: আমার ভ্রীবনের কাহিনী, 


পাছে সে মনে মানে £এও কি প্রেম জানে) 
আমি তে এর পানে চাহিনি? ॥৮ 
গুপ্রপ্রেম-_ রবীক্ষনাপ 


অন্থভাবের কাজই এই- চিত্তস্থ 'ভাবগুলিকে প্রত্যক্গ-গোচর কর]। 

অতি সামান্য দেহ-বিক্রিয়া থেকে সুরু ক'রে দেহ-বিপর্যয় পর্যস্ত 
সমস্তই অন্ুুভাবের সীমানার মধ্যে পড়ে । এক কথায় ম্থুভাবের 
স্বরূপই হচ্ছে ক্রিয়া বা গতি, মন থেকে দেহে তাঁর চলাচল । মৃছু কম্পন 
থেকে তাগুব নর্ভন পর্যন্ত সমস্তই অনুভাব। অন্ুভাবেরও আছে 
নানান রূপ, নানান ছন্দ, নানান স্তর । কোনো কোনো আলঙ্কারিক 
এই সুক্ষ ভেদগুলিকে আশ্রয় ক'রে সেগুলিকে বিভিন্ন নামে নামাহ্িত 
করেছেন। রসার্ণব-সধাকর, সরম্বতীকগ্ঠীভরণ, উজ্জবল-নীলমণি 


ও ' রসের উপকরণ 


ইত্যাদিতে অনুভাবের সুক্ষ বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকট ক'রে দেখানো হয়েছে। 
উজ্জ্লনীলমণির অনুভাঁব ত্রিবিধ__-অলঙ্কার, উদ্ভান্বর ও বাচিক। 
রসার্ণবন্ুধাকরের অন্তভাব চতুবিধ__চিন্তজ, গাত্রজ, বাগারন্ত ও 
সাত্বিক। সরম্বতীক্ঠাভরণের অন্নভাব পুর্বোন্ত সবগ্চলিকেই গ্রহণ 
করেছে। সাহিত্যদর্পণে অঙগজাদি অলঙ্কার, সান্বিক ভাব ও অন্যান্য 
চেষ্টা-_-অন্ুভাবের এই ত্রিবিধ বিভাগ । কাব্যপ্রকাশে অনুভাব এক 
__-ভাবের বহিবিকাঁশ মাত্র, তার কোনো বিশেষ বিশেষ বিভাগ নেই । 


সার্বিক ভাবগুলি সংখ্যায় আট-_ 
"তে স্তশ্তুব্ষেদারোমাধাঃ স্বরভেদোতথ বেপথুই। 
বৈবণ্যমস্রু প্রলয় ইত্যান্টো সাৰিকাঃ স্মতাই ॥” 


__-সান্বিক ভাব আটটি-স্তন্থ, স্বেদ, রোমা, স্বরভেদ, বৈবর্থয, 
বেপথু, অশ্রু ও প্রলয় । | 

সান্বিক ভাবকে যারা অন্রুভাবের মধ্যে ধরেন ভারা অন্ঠান্ত 
অন্থভাবের মত সান্বিক ভাবগ্চলিকেও "চিন্তস্থভাবানামববোধকাঃ” 
বলে মনে করেন। বাস্তবিকই এ হিসাবে সান্বিক ভাবগুলি 
অনুভাবেরই অবান্তর ভেদ। 

কিন্তু ধার! সান্বিক ভাবগুলিকে অন্তভাব থেকে বিচ্ছিনন কবরে 
দেখেন, তাদের যুক্তি কি? শ্রীরূপগোন্বামী “হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু”তে 
বলছেন--চিন্ত যখন সত্বভাবাপন্ন হ'য়ে নিজেকে প্রাণে অর্পণ করে, 
তখন প্রাণও বিকারপ্রাপ্ধু হ'য়ে দেহকে বিক্ষুব্ধ করে। এইভাবে 
সঞ্জাত দেহ-বিক্ষোভগুলিকে সান্তিক ভাব বলে-_ 

“চিত্তং সত্বীভবৎ প্রাণে ন্যাস্ত্যায্মা" যুস্টম্‌। 
প্রীণস্ত বিক্রিয়াং গচ্ছন্দেহং বিক্ষোভয়ত্যলম্‌ ॥” 
-"দক্ষিণ-নামক ছিতীঘ বিভাগ, ভক্তিবসাম্বতসিন্ধু 


'. সুতরাং সাত্বিক ভাবগুলিতে চিত্ত ব্যবহিতভাবে দেহের বিকার 
জন্মায়, অন্ুভাবে জন্মায় সাক্ষাংভাবে-_এই প্রভেদ। তা ছাড়া 


গৌড়ীয় বৈষ্যবীয়' রসের অলৌকিকত্ব ২৪ 


সাত্বিক ভাবে একমাত্র সত্ব ছাড়া আর কিছু থাকে না, অন্ুভাবে 
তা নয়-_-এও আর এক প্রভেদ । ৃ 

লীলাদি স্বভাব ক্রিয়ার পিছনে যদিও সাধারণত কোনো বিশেষ 
কারণ থাকে না, তবু বয়োগুণাদি কারণ-বশত চিত্তের প্রসন্নতা প্রভৃতি 
ভাবের স্বাভ।বিক আত্মপ্রকাশ ঘটে দেহে, লীলাবিলাস ইত্যাদি রূপে। 
অকারণ-খুসিতে আপন হ'তেই ঘেন তাদের উৎপত্তি, মধুপান-বিমুখ 
নতুন প্রজাপতির সোনালি রৌদ্রে অকারণ-খুসিতে উড়ে বেড়াবার 
মত ! 

অঙ্গজ অলঙ্কারগুলির মধ্যে হাব ও হেলাকে অন্ুভাবে অন্থূক্ত 
করায় কোনো সংশয় ক্তাগে না, কারণ স্পঞ্তই তার! প্রতাক্ষ দেত- 
বিকার। সংশর আমে ভাব সম্বন্ধে। ভাবকে উজ্জ্লনীলমণিকার 
অঙ্গ অলঙ্কার নামক অনুভাবের অবান্তর ভেদের মধো উল্লেখ 
করেছেন । ভাবের লক্ষণ আছে__ 

“নিবিকারাত্মকে চিন্তে ভাবঃ প্রথমবিক্তরিয়। 1” 
_-নিবিকার চিন্তে প্রথম যে বিক্রিয়া তারই নাম ভাব । 

অর্থাৎ ভাব চিন্তবিক্রিরার প্রথম অবস্থা । অন্ভাব কিন্ত 
“বহিবিক্রিয়াপ্রায়ঃ”_ সুতরাং মনের বিক্রিয়া অন্তভাবের এলাকায় 
পড়েনা । অথচ ভাবকে অন্ভাবের অবান্তর ভেদ আঙ্গজ-অলঙ্কারের 
মধ্যে অন্তর্ঠক্ত করা হয়েছে। একি কারে সম্ভব? এর উত্তরে 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রশ্নের উল্লেখ করে বলছেন__ 

“ননু তহি কথমন্তানুভাবন্ং বহিবিকারক্তৈব ভাববোধকঙ্ে সম্ভবাৎ। 
হুক্তম-_-“অন্রভখবান্ত্ চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ”-ইতি সত্যম্‌। 
সাব্বিকানাং স্তন্তব্বেদাদীনামনুভাবস্বমিবৈষাং ভাবহ্াবাদীনামপি যুগ- 
পদন্তর্বভিধিকাররূপহনন্রভাবত্রং চ। চিন্তে নিধিকারায্কে সতি 
রত্যাখ্যভাবোদয়াছ্। প্রথমবিক্রিয়া, অর্থাৎ চিন্তন যথাসম্ভবং 
তনোশ্চ-- 1” 

_বহিধিকার অন্তরভাবকে বুঝিষে দেয়, সুতরাং যে ভাব বহিবিকার 


২৫ ' রুদ্র উপকরণ 


নয় সে ভাব কখনো! অনভভাব হ'তে পারে নাঃ এ বিষয়ে প্রাচ্ছবচন ও 
আছে--অন্ভাবগুলি চিন্তস্থ ভাবগুলির শববোধক |” সত্য কথা, 
কিন্ত স্তস্ত-বেদাদি সান্বিক ভাবগুলির মতই ভাবহাবাদি অঙজজাদি 
অলঙ্কারগুলিও যুগপৎ অন্তর্বহিধিকার ঘটার ব'লে অন্তভাবপদবাচ্য | 
...নিহিকারাম্মক চিন্তে রতিভাব উদিত হ'লে চিন্তের যে প্রথম বিক্রিরা 
ঘটে, 'ত। যথাসম্ভব দেহেরও বিকার ঘটায়ি। 

“তে বহিধিক্রিয়প্রায়াঃঅনুভাব সম্বন্ধে বলেছেন বূপগোস্বামী 
ভক্তিরলাঘৃতসিন্ধুর দক্ষিণনামক ছিতীযর় বিভাগে, দ্বিতীর লহরীতে। 
এখানে “পা” শব্দটিকে প্রাচুধার্থে নিলে বাক্টির অর্থ দাড়ায় 
“যে ক্ষেত্রে বহিরধিক্রিতাউ অধিকাংশ স্থলে বা প্রচরভাবে দেখা যায় ।” 
এ অথ নিলে ক্ষেত্রবিশেষে অন্থবিক্রিয়াও অন্ুভাবের মধ্যে আসে বাট, 
কিন্ত অন্তবিক্রিয়ান্বরূপ ব্যভিচারিভবিগ্চলিতেও অতিব্যাপ্তি-প্রসঙ্গ 
এসে পড়ে। 

“প্রায়” শবের শঢনাথেও প্রানোগ আছ উস০০০)০ 0৮02 
টানি 11557 (11001111--8112]0 উস) | এই অথে 
বাকাটির অর্থ দাড়ায় বহিথিক্রিয়া থেকে যার স্ুচনা”_এ অর্থ 
নিলে “অন্ভাবাপ্ত চিন্তস্কভাবানামববোধকাঠএই লক্ষণবাক্যের 
অর্থের সঙ্গে কোনো বিরোধ আনে নী। কিন্তু “নিবিকারাম্রকে চিত্তে 
ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া”--ভাবের এই লক্ষণকে অনুভাব-লক্ষণের অন্থক্ত 
করা যার কিভাবে ? এখানে বিশ্বনাথ চক্রব্তীর টীকার আশ্রয় নিতে 
হাবে। তিনি বলছেন-__ 

_“চিত্তস্য--'যথাসম্তবং তানোশ্চ।” চিন্তে অতি সাঁমান্তা বিকৃতিরও 
প্রতিফলন এসে পড়ে দেহে, সেট প্রতিফলনকে ঠিক দেহের বিকার 
বলা যায় না, আবার চিনত্তক্ষেত্রের সীমানার মধোও আটকে রাখ! 
যায না । আলোট। জ্বলে চিত্তে প্রতিফলিত হয় দেহে । মনের আলো 
দেহে, এসে পড়ে, সঙ্গে সংঙ্গ তার রূপের নিবেদন হ'য়ে ওঠে সুন্দর | 
অস্রন্দরের মণ্ড থেকে সুন্দরের ত্বর্গে প্রগতি-_ এও এক শ্রেণীর 


গৌড়ীয় বৈষ্রীয় রসের অলৌকিকত্ব ২৬ 


অনির্বচনীয় ক্রিয়া । তাই ভাবকে ব্বচ্ছন্দেই অনুভাবের মধ্যে ফেলা 
যায়। ভাব হচ্ছে দেহ-মনের প্রান্ত-সীমায় লগ্ন বহিবিকারের 


প্রথম স্ফুরণ। 
প্রেমিক যখন বলে-_ 
“কত সোহাগ করেছি চুঙ্গন করি, নয়নপাতে 
মেহের সাথে। 


শুনায়েছি তারে মাথা রাখি? পাশে 

কত প্রিয় নাম মৃহু মধু ভাষে 

গুঞ্চর তান করিয়াছি পান জ্যোহস্সা রাতে, 

যাকিছু মধুব দিয়েছি তার খানি হানে 
ম্েতের সাঙগথ |” 


_-ঝুলন-_ সোনার তখী 


তখন সোহাগ, চুম্বন, সঙ্গীত ইত্যাদি অন্ুভাব পরাণ-বধূর প্রতি 
প্রেমিকের চিত্তভাবের নিগৃঢ় সৌন্দর্য প্রত্যক্ষগোচর ক'রে তেলে । 


যৌবন-লীলায় উচ্ছলিত স্ুন্দরীকে যখন প্রেমিক বলে__ 
“হাসিযো মধুর উচ্চহানে 
অকারণ নিম উল্লাসে, 
বন-সরপীর তীরে 
ভীরু কাঠ-বিঢালীরে 
সহসা চকিত কোরো ত্রাসে |” 
_ শেষ বসস্ত--পূরবী 
তখন তারুণ্য-মদ-বিহবলা তরুণীর লীল! ও বিলাসে ন্বত-উচ্ছলিত 
দেহোন্মাদনার কারণ যে এ প্রেমিক নয়-_-এটা স্পষ্টই প্রতীত হয়। 
আর, যখন কুরূপা নারী বলে-_ 
“লুকায়ে থাকি সদ পাছে সে দেখে, 
'ভালবাসিতে মরি সরমে | 
রুপিয়। মনোদ্বার প্রেমের কারাগার 
রচেছি আপনার মরমে ॥ 


২৭ 'রঙ্সুর উপকরণ 
সত গোপনে ভালবাসি পরাণ ভরি; 
পর1ণ ভরিঃ ওঠে শোভাতে | 
নেমন কালে মেঘে অকুল-আাতিল লেশ্তা 
মাধুরী ওঠে জেগে গভাতে 
_শুপুতপ্রম-_ মনি 

তখন কি সহাদয়ের চোখে, ভেসে ওঠে ন! প্রেমের ভাবময় অরুণ-আালো- 
সম্পাত কুরূপার কালে। দেহে ও ? 

অন্ুভাবের পরেই আমে ব্যভিচারিভাবের কথা । ব্যভিচারি- 
ব্যভিচ'ধিভাব ভাবের লক্ষণ শ্লোক-__ 

“যে তৃপক্তুমায়ান্ছি স্থায়িনং রসমুন্তমম্‌। 
উপকৃত্য চ গস্ন্তি তে মতা ব্যভিচারিণঃ ॥৮ 

যে সকল ভাব স্কায়িভাবকে উপকৃত করার জন্য আগে এবং 
উপকার ক'রেই চ'লে যায়, তারাই ব্যভিচারিভাব। প্রত্যেকেই 
অনুভব ক'রে থাকে যে অন্নভূতি কখনো অবিমিশ্রভাবে আমে না। 
মানুষ যত মহীয়ান্‌ হয়, যত উদীয়মান হয়, ততই তার সহচর ও 
অনুচরের সংখ্য। যেমন বেড়ে ওঠে, তেমনই অনুভূতি যত তীব্র হয়, যত 
গভীর হয়, ততই সঙ্গে সঙ্গে অধিকসংখ্যক প্রাসঙ্গিক ও মানুষঙ্গিক 
ভাবের অবতারণ ঘটে। উপরের শ্লোকের বক্তব্য ভাউলে মোট 
দাড়ায় তিনটি কথা। প্রথমত-_ উত্তম বা সবাবিক স্কৃতিশীলী ভাবটি 
স্থায়ী। দ্বিতীয়ত-_ব্যভিচারীগ্চলি অস্থায়ী । তৃতীয়ত-_ব্যভিচারি- 
ভাব স্থায্িভাবের উপকার সাধন করার জন্য উদিত হয়, এবং উপকার 
সাধন করেই অস্তমিত হয়। বক্তব্য স্পষ্ট, ব্যাখ্যার অপেক্ষা 
রাখে না। | 

এইখানে এমন একটা সংশয় মনে আসা অসম্ভব নয় যে 
সত্যিই কি ব্যভিচারিভাবগুলি সর্বদাই স্থায়িভাবের উপকার সাধন 
করতে আসে? চিত্তভাবগুলির মধ্যে স্থাযিভাবটিকে কেন্দ্র ক'রে 
অপরগুলিকে সজাতীয় ও বিজাতীয় এই ছুই শ্রেণীতে ফেলে যথাক্রমে 


গৌড়ীয় বৈষ্ঞবীয় রূসের অলৌকিক ২৮ 


অনুকূল ও প্রতিকূল আখ্যা কি দেয়া যায় না? যেগুলি স্পষ্টতই 
প্রতিকূল সেগুলিকে কি অপকারক ব'লে চিহিত করা যায় না? 
আর অপকার কি শুধু প্রত্যক্ষভাবেই সাধিত হয়, পরোক্ষভাবে 
হয় না? শত বন্ধ ক'রে দেয় বা অন্য খাতে চালিয়ে দেয়া ছুইই 
নদীর পক্ষে ভালো নয়। একটি মূল ক্রোতকে একশো খাতে চালিয়ে 
দিলে স্রোতের সে বেগও আর থাকে না, সে গভীরতাও থাকে না। 
অনুকূল ভাবগুলিকে এই খাতের সঙ্গে তুলনা করা চলে নাকি? 
রসের মূলপ্রবাহটি যদি সহ্র ধারে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হায়ে পড়ে, তাহ'লে 
সে মনোহারিত তার থাকে কি? এ হিসাবে আপাতভাবে অন্তকুল- 
রূপে প্রতীয়মান ভাবগুলিকেও পরোক্ষভাবে অপকারক বলা যায় ন! 
কি? ধ্বংস বা অন্যথাকরণ ছুইই কি অপকারের পর্যায়ে পড়ে না? 
কথাটা আলোচনা করা দবকার | 
বাভিচারিভাবসমূহের উল্লেখ আছে লক্ষণ-শ্ে(কে__ 
“নির্বেদগ্রানিশক্কাখ্যান্তথাস্তয় মদশ্রমাও 
আলম্ত চৈব দৈন্যাং চ চিন্তা মোহঃ স্মৃতিবৃতিও ॥ ৩১ ॥, 
ক্রীড়া চপলতা হর আবেগো জড়তা তথা । 
গরবো বিষাদ গুংশ্তক্যং নিজ্রাপস্মার এব চ ॥ ৩২ ॥ 
স্রপ্ুং প্রবোধোভমধন্চাপ্যবহিখমথোগ্রতা। | 
মতিব্যাধিক্তথোন্সদস্তভথ। মরণমের চ ॥ ৩৩ ॥ 
ত্রামশ্চৈব বিতর্কশ্চ বিন্ছেয়া বাভিচারিণ? | 
্রয়স্্িংশদমী ভাবা? সমাখ্যাতাস্ত্র নামত; ॥৮ ৩৪ ॥ 
ৃ _কাবাঞ্কাশ-চতুথ উল্লাস 
_ নামোল্পেখপুর্বক তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাবের কথা বলা হয়েছে, 
_সেগুলি যথাক্রমে নির্ধেদ, গ্রানি, শঙ্কা, অস্ুুয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, 
দৈশ্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ত্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, 
গর্ব, বিষাদ, ওংস্ুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সপ্ত, প্র বোধ, অমর্ষ, অবৃহ্িখা, 
উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস ও বিতর্ক। স্থায়ী রতিভাবের 


২ম বর উপক বণ 


সঙ্গে ব্রীড়া, চগলতা, হধ ইত্যাদি ব্যভিচারিভাবের যে আন্তকুল্য 
আছে-_সে আন্গুকুল্য কি নিবেদ, ত্রাস, বিতর্ক ইত্যাদির সঙ্গে আছে? 
বীররসের স্থায়ী উৎসাহ-ভাবের সঙ্গে মদ, গর্ব, পৃতি, উংস্তক্য ইত্যাদি 
ব্যভিচারিভাবের যে আন্কুল্য আছে সে আন্তকুলা কি আলম, দৈন্য, 
গ্লানি ইত্যাদির সঙ্গে আছে? এর থেকে কি এই কথাই স্পষ্ট হচ্ছে না 
যে'কতকগুলি ভাব স্বরূপতই অন্য কতকঞ্চলি ভাবের হয় অন্তকুল নয় 
প্রতিকূল বা বিরুদ্ধ ? 

এই সব প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে একটি কথা বিপশবভাবে বলা 
প্রয়োজন যে সংশয়িত চিন্তের এক পূমাচ্ছন্ন অবস্থাতেই এই সব প্রশ্ন 
বুদ্ধিকে আক্রান্ত করে। ভাবের প্রাতিকুল্য বা বিরুদ্ধ ভাব বলতে 
কি বোঝা যায়? ঘে কোন ছুটি বস্তু স্রূপত বিরুদ্ধভাবাপন্ন 
কিভাবে ভ'তে পারে ? আগুন ও জলকে আনরা ব'লে থাকি বিরুদ্ধ 
বন্ত, কারণ জলে আঞ্চন নেভে এবং আগুনে জল শুকায়। আরেকটু 
তলিয়ে দেখা যাঁক-_আগুনকে জল নিভায় কখন? যখন জলের 
পরিমাণ বেশি । আগুন জলকে শুকায় কখন ?, আঞগ্ুন যখন থাকে 
অধিকতর স্থানবাপী হরে, কিংবা অধিকতর কালবাঈী ভায়ে। 
অগ্নিকুণ্ডে একবিন্দু জল দিলে আগুন নেভে না, জলকুণ্ডে একটি 
বহিশলাকা ফেললে জল শুকিয়ে যায় না। উঞ্জলে অগ্নিপরমাণু 
জলপরমাণুর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে থাকে । 

এর থেকে এইটেই জানা যাচ্ছে যে আগুন ও জলের বিরুদ্ধভাব 
বা বিরোধ একেকটি বিশেষ অবস্থাগত। প্রকৃতপক্ষে বিরুদ্ধভাব 
বা বিরোধ ব'লে যে বস্ত্র অস্তিতটিই তর্কগোচর মান্ত্র। 
বিরোধ হ'তে পারে কখন? একাশ্রয়ে এ কালে তুলাবলশালীর 
মধোই বিরোধ সম্ভব । একাশ্রয় না থাকলে বিরোধ হয় না। 
আগুন রইল মালসায় আর জল রইল কলসীতে, কিংবা আগুন 
জ্বালীলাম সকালে আর জল আনলাম বৈকালে-_বিরোধ হবে কার 
সঙ্গে? বিরোধ ঘটাতে হ'লে ছুটি রস্র তুল্যবলশালী হওয়া 


গৌড়ীয় কৈষ্কবীয় রসের অলৌকিকত্ ৩০ 


এবং সামানাধিকরণ্য থাকা প্রয়োজন । কারণ বিরুদ্ধ বস্তুর মধ্যে 
গুণপ্রধান ভাব থাকে না। অর্থাৎ গ্রণপ্রধান ভাব থাকলে বিরোধ 
ঘটে না। আগুনে ও জলে যেখানে মাতামাতি চলেছে, কখনো 
বাষ্প হয়ে জল উড়ে চলেছে, কখনো বা ধোঁয়া হ'য়ে আগুন নিভে 
যাচ্ছে-_সেখানেও তুল্য বলশালিতা এককালে নেই, কখনো আগুন 
কখনো বা জল বলবত্তর। সুতরাং বিরোধ বস্তুটি একটি তর্কগোঁচর 
বস্তমাত্র, তার অস্তিত্ব বুদ্ধিতে । 


আলো ও ছায়াকে বিরুদ্ধ বস্ত বলি, এ পরন্ত কি আলো ও 
ছায়াকে এককালে একাশ্রয়ে দেখা গেছে? ঠিক এইভাবেই 
চিত্তবৃন্তিগুলিও স্বরূপত পরস্পর-বিরুদ্ধ হ'তে পারে না। স্থায়িভাব 
ও ব্যভিচারিভাব যখন একাশ্রয়ে থাকে তখন ব্যভিচারিভাব থাকে 
গৌণ-ভাবে এবং স্থায়িভাব'থাকে প্রধান-ভাবে, সুতরাং স্থায়িভাবের 
সঙ্গে ব্যভিচারিভাবের কোনো বিরোধ থাকা সম্ভব নয়' বিরোধ 
যখন নেই, তখন অপকার-সম্ভাবনাও নেই। অপকার-সম্ভতাবন। 
না থাকার পূর্বেকার প্রশ্নগুলিও হ'য়ে পড়ে নিরর্থক | সুতরাং 
রতিস্থায়িভাবের সঙ্গে শঙ্কা ত্রাস-বিতর্ক প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবের 
ব্বরূপত কোনো বিরোধিতা তো নেইই, গৌণ-প্রধানভাবে থাকার 
জন্য অবস্থাগত বিরোধও নেই । উদাহরণ__ 

“ককাকার্ধং শশলক্ষণঃ ক চ কুলং ভূয়োহপি দশ্যেত স 
দোষাণাং প্রশমায় নঃ শ্রতমহো কোপেইপি কান্তং মুখম্‌। 
কিং বক্ষ্যন্ত্যপকল্ষাঃ কৃতধিয়: স্বগ্নেহপি সা ছুল্পভ৷। 
চেতঃ স্বাস্থ্যঃপৈহি কঃ খলু যুবা ধন্যোইধরং ধাস্যতি ॥” 
_-বিক্রমোধশী। চতুথ অস্ক 

_-এই অকার্ধ আর চন্দ্রবংশ !__আবার যদি তাকে দেখি! 
প্রমাদ-আবেশ ইত্যাদি দোষের আত্যন্তিক নাশের জন্তই আমরা 
শান্তর শ্রবণ করেছি-আহা-! কোপেও মুখখানি সুন্দর ! পুণ্যবান্‌ 


৩১ রতসর উপকরণ 


'ও মহামতিজনেরা কি বলবেন-ন্বপ্নেও সে তুর্ভা। হদয়! সুস্থ 
হও) কে সেই ধশ্য যুবা_যে সেই অধর পান করবে ! 

শ্লোকটিতে চারিটি পংক্তির প্রথম অংশে যথাক্রমে বিতর্ক, মতি, 
শঙ্কা ও ধৃতি, দ্বিতীয় অংশে যথাক্রমে ওৎসুক্য, স্মরণ, দৈম্য ও চিন্তা । 

আরেকটি উদ্াহরণ-_ 

“আয়ং স রশনোতৎকর্ধী গীনস্তনবিমর্দনঃ | 
নাভ্যুরুজঘনস্পর্শী নীবীবিশ্র'সনঃ করঃ ॥” 
_ মহাভারত, ভ্তরীপর্ন $ চব্বিশ অ্যাঁয 

_ এই 7 কর, ফ রশনাকে আকর্ষণ করেছে, পীনস্তন 
বিমর্দন করেছে, নাভি-উরু-জঘনকে স্পর্শ করেছে ও নীবিমোচন 
করেছছ |” 

এখন প্রশ্র শ্রোকটিতে বিরুদ্ধ রমের সমাবেশ হয়েছে কিনা ? 
কারণ আলঙ্কারিকে বালে থাকেন_-করুণো হাস্তশৃঙ্গাররসাভ্যামপি 
তাদশঃ”-_অর্থাৎ হাস্ত ও শবঙ্গাররসের বিরুদ্ধ করুণরস। রস-শব্দের 
অর্থ এস্ডলে ভাব-_কারণ এস্থলে শ্ঙ্গর ও করুণ ছুটি রস পাওয়া যাচ্ছে। 
রস মাত্রেই বেগ্ান্তরসম্প্কশুন্বা, সুতরাং একটি রসের আসম্ব। “কালে 
আরেকটি রাসের উৎপন্তিই সম্ভব নয়__বিরোধ বা অঙ্গাঙ্তিভাবের 
কথা দূরে থাক। তাই সমবেত ব্হু রসের মধ্যে বুলরূপসম্পন্ন 
একটি রসকেই বলতে হয় স্থায়ী ভাব, অন্যান্াগুলি ব্যভিচারীতে 
পধবসিত হয়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আছে- 

“বহুনাং সমবেতানাং রূপং যস্ত ভবেদ বহু। 
স মন্তবো রসস্থার়ী শেষাঃ সঞ্চারিণো মতাঃ ॥৮ 

উপরে উদ্ধত শ্লোকের শুঙ্গাররসের সন্ধে উদ্দ্যোতে ন্তব্য 
আছে-__“অয়ং স রশনৌৎকষাঁ ইত্যাদৌ রত্যাদেঃ স্থায়িত্বমপি নাস্তি 
তথাপি কিপ্িৎপ্রাধান্যাবিবক্ষয়া স্থায়িহবাপদেশঃ1৮_ রিশনোৎকষী 
ইত্যাদিতে রত্যাদির স্থায়িতই নাই, তবুও কিছু প্রাধান্য আছে দেখে 
স্থায়ী ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র ।? 


গৌড়ীয় বৈষ্কবীয় রসের অলৌকিকত্ব ৩২ 


তাহ'লে নিশ্চিতরূপে বল। যেতে পারে যে উপরে উদ্ধৃত গ্লোকটির 
স্থায়িভাব শোক, সঞ্চারিভাব হতি। ব্যভিচারী ও সঞ্চারী পধায়। 
একটি স্থায়িভাব ও অন্যটি সঞ্চারিভাব-__ সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধ 
গৌণপ্রধানরপে । গৌণপ্রধানরূপে আছে বলে কোনো বিরোধ 
নাই । | 

শুধু যে বিরৌধ নাই-_তাই নয়, মূল করুণরসটিকে এ রতিভাব 
পরিপুষ্ট করেছে । কেউ হয়তো! এমন কথা বলতে পারেন যে__ 
“নায়কের জীবিতকালের শুঙ্গারবিলাস প্রবণতা কি সত্যই তার মৃত্যুর 
শোচনীরতাকে ঘনীভূত করে? নায়ক-বধূদের যে স্মৃতি পূর্ববিলাসের 
রোমন্থনে এত ব্যগ্র, তার মধ্যে করুণরসের ম্ম্পশিতা কি ঠিক 
ফুটে ওঠে?” এন্থলে একটি কথা বলবার আছে এই ষে, 
শৃক্গারবিলাস-প্রবণতা মৃত্যুর শোচশীয়তাকে কোনে অবস্থাতেই 
ঘনীভূত করে না, প্রিয়বিয়োগে প্রেমিকজনের যে বেদনা, সে বেদনার 
ব্যাপ্তি ও গভীরতা নির্ভর করে প্রেমেরই ব্যাধি ও গভীরতার উপরে । 
পূর্ববিলাসের স্মৃতিরোমন্থনে করুণরসের মর্মম্পশিতা নির্ভর করে না 
এট! ঠিক, কিন্তু বেদনা যখন উদ্বেল হ'য়ে ওঠে তখন কি সে বঠমান 
ঘটনার ক্ষেত্রটুকুই তার চলাচলের সীমানা ক'রে রাখে? অরুস্তদ 
বেদনার তরঙ্গ কি অতীত ও ভবিষ্তংকে ও পরিপ্লাবিত ক'রে দেয় না? 
বর্তমানের পিচ্ছিল যে সোপান ভবিষ্যতের অন্ধকার গুহায় নেমে 
গেছে, সে পথে চলতে গিয়ে চিত্ত কি অতীতের ছু*-একটি স্মরণের 
স্ব'লত মণিমুক্তার আলোক-পাথেয় কুডিয়ে নেয় না? প্রিয়বিয়োগ- 
বিধুরা যখন অতীতের কোনো! ঘটনার উল্লেখ করে তখন কি তার 
অর্থ এই যে চিন্ত তাঁর পূর্ববিলাসের রোমন্থনে ব্যগ্র? তা নিশ্চয়ই 
নয়। শোকাগ্নি যে অতীত থেকেও ইন্ধন যোগাড় করে, সে শুধু 
অধিকক্ষণ বলবার জন্যই । সমুদ্রের যে তরঙ্গ যত পিছু হটে, তীরের 
উপর আছড়ে পড়ে সে তরঙ্গ ততই জোরে । সুতরাং এখানেও 
রতি করণের পরিপোষণ করেছে । 


আরেকটি উদাহরণ অনরুশতক থেকে-- 
“সা পত্যুঃ প্রথমাপরাধসময়ে সখ্যুপদেশং বিনা 
নে! জানাতি সবিভ্রমাঙ্গবলনাবক্রোক্তিসংস্থচনম্‌। 
স্বচ্ছৈর্ছকপোলমূলগলিতৈঃ পর্যস্তনোত্রোৎপলা 
বালা কেবলমেব রোদিতি লুঠ্লোলালকৈরশ্রুভিঃ ॥”৮ 
' _-4০সই সুগ্ধা বালা প্রিরের প্রথম অপরাধকালে সখীর উপদেশ 
না পেয়ে জানে নাকি ক'রে সবিভ্রম তঙ্গচচালন। করে, বক্রোক্তিই 
বাকি করে প্রয়োগ করে। জানে সে শুধু অশ্রবর্ণ করতে__ 
নেত্রোৎপল যাতে হয় বিপধস্ত, স্বস্ছ নিনল-কপোলমূলগলিত অশ্রু 
দোলায়মান অলকগুলি সিক্ত হ'য়ে ওঠে” 
স্লেত-প্রেমের ধর্ম চিন্তকে বিকশিত করে তোলা,বিকাশস্থ 
প্রীত্যাদিঘপি প€স্*_ কিন্তু দৈন্য, ঈধা, অঙ্যয়া প্রভৃতি ভাব চিন্তকে 
সঙ্কচিত করে রাখে । অত্যধিক ন্বার্থকেন্দিকতার চাপে সুন্দর 
চিন্তবুন্তিগুলি বখন নিম্পেবিত হ'তে থাকে, তখনই দৈন্যের হীনতা, 
ঈধ্যার জ্বালা, অস্য়ার অসহিষফুতা প্রভৃতি ভাব অন্তরাম্বাকে গাড়িত 
ক'রে তোলে। তাই এই শ্রেণীর ভাবঞ্চলি ত্বীর শ্লাধীন-সন্তায় 
রুচিকর বা স্পৃহণীয় হর নাঁ। উপবে উদ্ধত শ্লোকটির সঞ্চারিভাবটি 
অস্য়া। স্বামীর অন্য দযিতার রূপৈশ্বধাদ্জনিত সৌভাগ্য এ মুগ্ধা 
নবোঢার অশ্ুয়ার কারণ, তাই এত অশ্রপাত! এস্থলে অস্থযা 
ভাবটি বিপ্রলন্ত-শুঙ্গররসের পরিপৌধণ করেছে, কেননা অন্ুয়া একটি 
অন্গায়ী ব। ক্ষণিকস্থায়ী পরাধীন ঠিন্তবৃন্তি, শুঙ্গাররসের স্থায়িভাব 
রতিপ্রধান এবং প্রধানের আন্তকুল্যেই অপ্রধানের সার্থকতা! । 
পাশ্চাত্ত্য-সঙ্গীত-শাস্ত্রবিদেরা 0155০:৮ বা অ-স্থরের মধ্যে মূল 
স্থরের সাহচধ আবিক্ষার করেছিলেন, আমাদের কাব্যে ব্যভিচারি- 
ভাবগ্চলিই সেই 01৯৫9: । যেমন চিত্রে মূল রূপকে জীবন্ত 
করে. তুলতে হ'লে সম-বিষম বর্ণপাতে চিত্রকরকে দেখাতে হয় 
কৌশল, তেমনই কাব্যেও মূলরসকে জীবন্ত ক'রে তুলতে হ'লে 


৩ 
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অস্থায়ী চিত্তবৃত্তিগুলিকে “'নানভাবে সঞ্চারিত করতে হয়। 'এইজন্য' 
অস্থায়ী চিত্রবৃত্তিগুলিকে সঞ্চারী ভাবও বলে। 

__“সঞ্চারয়স্তি ভাবস্ত গতিং সর্চারিণোহপি তে ।৮-_-স্থায়িভাবের 
গতিসঞ্চারণের দায়িত্ব এদেরই-_এজন্যও সঞ্চারী নামে উল্লিখিত হ'য়ে 
থাকে । ব্যভিচারী সঞ্চারীর পধায়। বিশেষভাবে এবং অভিমুখী 
হ'য়ে স্থায়িভাবের আন্কৃল্যে প্রবৃত্ত হয় যে ভাবগুলি, তারাই 
বাভিচারিসংজ্ঞক । 

“বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি । 

বাগঙ্ষসব্বস্ূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ ॥৮% 
_বাক্যে, অঙ্গে ও সব্বে রতি প্রভৃতি স্থায়ীকে যারা সঞ্চারিত করে বা 
মুহুমুহু অভিব্যঞ্জিত করে, তারাই ব্যভিচারী । 

স্থায়িভাবের স্থিতির পটভূমিকায় সঞ্চারিভাব, অর্থাৎ ব্যভিচারি- 
ভাবের ক্ষণপরিবর্তনশীল আবেগই স্থায়িভাবকে গতিশীল-রূপে প্রমাণিত 
করে। 

একটি উদাহরণ-_ 

স্ুপ্তিমগ্না স্থন্দরীর গলার রত্রহারে কনক-স্তায় গাথা ভূর্জপাতায় 
লেখা প্রেমলিপি রেখে গেল নায়ক । ঘুম ভেঙে নায়িকা বলল-_- 
“কে পরালে মাল। ?? 

তারপরেই পেলাম নৃতন-প্রেমালোৌক-দীপ্ত এক নবীন মনের 
পরিচয়। একটির পর একটি সঞ্চারিভাবের তরঙ্গে পৃবরাগের রসসমুদ্র 
উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে_ 

( প্রবোধ 7 নিউত ঘরে ধূপের বাস, রতন দীপ জ্বালা, 
জ্রাগিয়া উঠি? শধ্যাতলে শ্রদাল রাজবালা__ 
কে পরালে মাল! ? 


(ক্রীড়া). খসিয়া পড়া আচলথানি বক্ষে তুলি নিল। 
. আপন-পানে নেহারি, চেয়ে সরমে শিহরিল | 


' রুদর উপকরণ 
(শৃকু।)  তরস্ত হরে চকিত চোখে চাহিল চারিদিকে, 
বিজন গৃহ, রতন দীপ জলিছে অনিমিখে | 


( ট্রতন্তক্য )- গলার মাল। খুলিরা ল'ঘে পরিয়। ছুটি করে 
সোনার স্তে যতনে গাথা লিখনখানি পড়ে । 


| চিন্তা ৮ পিল নাম, পিল পাম, পটিল লিপি তার, 
কোলের 'পরে বিছ্ভাষে দিয়ে পটিল শতবার | 
শযন্-শেঘে রিল বনে ভাবিল রাজবাল,_ 
আপন ঘরে ঘুমায় ছিভ নিতাস্থ নিরাল। 
কে পরালে মাল, ? 
| চপলত,.-- বারেক মাল: গলায পরে বারেক লহে খুলি? 
ছুটি কবে চাপিব। ধরে বুকের কাছে তুলি? । 
( যেত 1 শয়ন 'পরে মেলাবে দিরে তুষিত চেে বধ, 
এমনি করে পাইবে যেন অনিক পরি | .. 
*। সুতি স্বপ্পে তাবে দেখেছে যেন এমনি মনে লব, 
ভুলিয়। গেছে, রয়েছে শুধু অশীম বিশ্ব 
। হয) পাশ্বে ঘেন বপিয়াহিল পরিরাহিল কর, 


এখনে। তাৰ পবশে যেন সরস কংলবর । 
সোনার তরী-_'হ্বাপ্তাখিতা 


এ বড় স্থুন্দর রহস্য । স্থাঘিভাব নিজেই রসে পরিণত হয় কিনা 
যেমন ছুধ পরিণত হয় দধিতে, কিংবা স্থায়িভাব রসের উপাধিমাত্র হয় 
কিনা_ যেমন দেহ হয় জবর, সে আলোচনা স্বত্ব 
কথা ; কিন্তু স্থাযিভাবের প্রগতির স্বরূপটি প্রকাশিত 
হয় সঞ্চারিভাবের চকিত সধ্ারণশীল-ছ্যতিতে-_এতেই সঞ্চারিভাবের 
সার্থকতা । স্থায়িভাবের প্রগতির কথায় বোঝা যাচ্ছে স্থায়িভাব স্থায়ী 
বটে, কিন্তু স্থির নয়। 


স্থায়িভাব 
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স্থায়িভাব ও সঞ্চারিভাবের অস্থিরতা ব৷ চাঞ্চল্যের স্বরূপ কিন্ত 
ভিন্ন । ঘন-ঘোর মেঘ-ঘটায় আকাশ আচ্ছন্ন হলে মনে হয় নিরবচ্ছিন্ন 
মেঘ-মণ্ডল যেন স্থির। আসলে কিন্তু সমঙ্গাতীয় মেঘ-খণ্ডের নিরম্থুর 
বহমানতায় এজাতীয় উতপ্রেক্ষ! হয় মাত্র । স্থারিভাবের স্থিরত্ব এই 
ৃষ্টান্তের অনুযায়ী । সমশ্রেণীর সংস্কারের সম্ততি-প্রবাহে (6০৮7 
101৮) স্থায়িভাবকে মনে হয় ঘেন স্থির, আসলে কিন্তু স্থির নয়। 
নিস্তরঙ্গ নদী-আ্রোতকে যেমন মনে হয় স্থির, আসলে কিন্তু স্থির 
নয়, কারণ প্রবাহ চিরবহমান, ঠিক তেমনি স্থায়িভাবও সম্ভতি-প্রবাহে 
বহমান, স্থির নয় অথচ মনে হয় স্থির । সঞ্চারিভাবগুলি বিদ্যুংশিখার 
মত, উমিমালার মত, তত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবেই চঞ্চল। 
তাদের উৎপত্তি আছে, ধ্বংস আছে কিন্তু স্থায়িভাব-সন্ততির কোনো 
বিচ্ছেদ নেই । 

স্থায়িভাব সন্বন্ধে আলঙ্কারিকেরা ব'লে থাকেন, বিভিন্ন চিন্তপুন্তি- 
গুলির মধ্যে যেগুলিকে ঘিরে ব। উপজীব্য ক'রে অন্যান্য চিন্তনৃন্তিগুলির 
আবিরাব ও তিরোভাব ঘ'টে থাকে, সেইগুলিই স্তারিভাব, আন্ত গলি 
সঞ্চারী বা ব্যভিচারিভাব। 

“অবিরুদ্ধান্‌ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্‌ যো বশতাং নয়ন্‌। 
হ্বরাজেব নিরাজেত স স্থায়িভাব উচাতে ॥৮ 

_-অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাবগুলিকে স্ববশে এনে স্ুরাজার মত 
বিরাজ করে যে ভাব সেইটিই স্থারিভাব। 

এস্থলে বিরুদ্ধ কথাটির অর্থ__বিশেষ অবস্থায় যে চিন্তভাব বিরুদ্ধ 
হ'তে পারে । 'বশতাপন্ন হ'লে কোনে। ভাবই আর বিরুদ্ধ থাকে না। 

_ বিভিন্ন উপজীবা চিন্তবৃন্তিগুলির সংখ্যা সম্থন্ধেও বিভিন্ন মতামত 

দেখা যায়-_এক থেকে.অনেক । 

রসবাদী আলঙ্কারিকেরা বলেন-_বিভাব-প্রভৃতিদ্বারা লৌকিক 
স্থায়িভাব উদ্বুদ্ধ হ'য়ে অলৌকিক রসকে ব্যঞ্জিত করে। রসমাত্রেই 
অলৌকিক । একথ! বৈষ্ণব মালঙ্কারিকেরা ঠিক সর্বাংশে স্বীকার 


৩৭ ' বাসের উপকরণ 


করেন না; বলেন-_সব রসই যে অলৌকিক তা নয়, লৌকিক রসও 
আছে। তথাকথিত অলৌকিক রসগুলি সবই লৌকিক রস, একমাত্র 
ভগবৎসম্বন্বীয় রসই. অলৌকিক | এই সব বাদান্তবাদ থেকে স্পষ্টই 
বোঝা যায় যে,“আলৌকিক” বলতে এরা সবাই এক কথা বূলননি। 
অর্থাং একটি মাত্র অর্থে অলৌকিক শব্দের প্রয়োগ করেননি । 
আুলীকিক বলতে বৈষ্ুব আলঙ্কারিকেরা যা বলতে চান, অন্যান্য 
আলঙ্কারিকেরা ত! বলেন না। 

অন্যান্ আলঙ্কারিকেরা কি বলেন তা জানতে হ'লে প্রথমেই 
ভরতেব নাট্যশ্ত্রের একটি বিশেব পংক্তি উদ্ধত করা প্রয়োজন । 
পংক্তিটি__ 

“বিভাবানূভাবব্যভিচারি সংযোগাদ রসনিষ্পন্তিঃ |” 

এই পংক্তিটির উপরে চারটি প্রধান মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
সেগুলি, ক্রমান্বয়ে 

(১) উৎপন্তিবাদ-__ভট্রলোল্লট প্রমুখ-প্রতি্িত : 

" (১) অন্ুমিতিবাদ- শ্রীশস্কুকপ্রমুখ-প্রতিছিত « 

(৩) ভুক্তিবাদ-_উট্টনায়ক প্রমুখ-প্রতিষ্টিত ; 

(9) অভিব্যক্তিবাদ__অভিনব গ্ৃপ্ প্রমুখ-প্রতিষ্টিত । 

প্রত্যেকটি মতেই “অলৌকিক” আখ্ার যুক্তি বিভিন্ন। পংক্তির 
ছুটি শব্দকে কেন্দ্র ক'রে যুক্তিজাল গ্রথিত হয়েছে । সেই শবগ্রস্থি 
ুটি__“সংযোগ” এবং “নিষ্পত্তি” । 


উতুসভ্িআাদ 


রসের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভট্রলোল্লটের মত সংক্ষেপে এই 8 
বিভাবাদিদ্বারা অভূতপূর্ব বা অপৃব স্থায়িভাব ও রস জনিত হ'য়ে 
কটাক্ষ-প্রভৃতি অন্ুুভাবের দ্বার! প্রতীতিযোগ্য হয় এবং সহকারী নিবেদ- 
প্রভৃতি দ্বারা পুষ্টিলাভ করে । এই রস যদিও প্রধানভাবে নায়কাদি 
অনুকার্ধেই থাকে, তবু অন্ুকার্ষের মতন বেশ-ভূষা-চেষ্টানিযুক্ত অন্ুকতীয় 
অনুকার্ষের আরোপ হওয়ায়, অনুকর্তাতেও প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ 
অন্ুুকার্ষের আরোপ ঘটে অন্ুকর্তার এবং এই আরোপ উভয়ের এমন 
একটি অভেদ-প্রতীতি এনে থাকে যার ফলে অন্ুকর্তায় সহ্ধদয় কৃকি 
অনুকারধগত রসেরও প্রত্যক্ষ ঘটে । 
_-বিভাবৈললনোগ্যানাদিভিরালম্বনোদ্দীপনকারণৈঃ রত্যাদিকো 
ভাবো জনিতঃ। '্অন্থভাবৈঃ কটাক্ষভুজাক্ষেপপ্রভৃতিভিঃ কার্ষৈঃ 
প্রতীতিযোগ্যঃ কৃতঃ | ব্যভিচারিভিনিবেদাদিভিঃ সহকারিভিরূপচিতো 
মুখ্যয়া বৃত্ত্যা রামাদৌ অন্ুকার্ধে তদ্রপতানুসন্ধানান্নর্ভকেইপি প্রতীয়- 
মানে! রসঃ__ ইতি তট্টলোল্লটাদয়ঃ।” __কাব্য প্রকাশ 
যেমন সর্পের অনবস্থিতিসবেও সর্পের মতন প্রত্যক্ষ হ'লে রজ্জু 
থেকেও ভীতির উদয় হয়, তেমনি সীতাবিষরিণী অন্ুরাগরূপা রামরতি 
অবিদ্মান! হ'লেও, নর্তকের নাট্যনৈপুণ্যে নর্তকে আছে ব'লে প্রতীয়মান 
হ'য়ে সহ্গদয়হৃদয়ে চমতকারিত। অর্পণ ক'রে রসপদবী অধিরোহণ করে। 


যথা অসত্যপি সর্পে সর্ণতয়াবলোকিতাৎ দায়োহপি 
ভীতিরুদেতি, তথ! সীতাবিষয়িণী অনুরাগরূপা রামরতিরবিগ্ঠমানাপি 
নর্তকে নাট্যনৈপুণ্যেন তন্মিন্‌ স্থিতেব প্রতীয়মানা সহ্ছদয়হৃদয়ে চমৎকার- 
মর্পয়ন্ত্যেব রসপদবীমধিরো হতীতি 1” টাকা_-ঝালকিকার 


৩৯ উৎপন্ভিবাঁদ 


_. এই সব উক্তি থেকে ভট্টলোল্পটের মত বিশ্লেষণ করলে নির্ললিখিত 
বক্তব্যগুলি পাওয়া যায় 

(১) প্রকর্ষপ্রাপ্ত স্কায়িভাব ও রস পরায় । 

(২) প্রকর্ষপ্রাপ্ত স্থাধিভাব বা রম বিভাবাদি দ্বার জনিত হয় । 

(৩) প্রকৃতপক্ষে রস থাকে অনুকার্ষে। 

(৪) সামাজিক কর্তৃক অন্ুকর্তায় অন্তকার্ষের আরোপ হয়, 
যার ফল উভয়ের অভেদ-প্রতীতি । আরোপের কারণ 
অন্তকর্তাকতৃকি অন্ুকার্ধরূপতান্রসন্ধান | 

(৫) সামাজিক কর্তৃক অন্ুকর্তায় অন্ুকার্ষের এবং অন্তকার্ষগত 
রসের প্রত্যক্ষ ঘটে 

এই কয়েকটি বক্তব্য বন্তকে ভেঙে আরে। সংক্ষেপে বলা যেতে 
পারে-_ 

(১) প্রকর্ষপ্রাপ্ত স্কায়িভীব বা রস বিভাবাদি দ্বারা অনুকার্ষে 
জনিত হয়। 

(২) পরে অন্ুকর্তা খন অনুকাধের হাবভাব-চেষ্টাদির অনুকরণ 

| করে, তখন সন্গদয়-কর্তৃক অনুকহতায় অনুকা'তমর আরোপ 
ঘটে এবং অন্ুকাধগত রদেরও প্রত্যক্ষ হয়। 
আরে সংক্ষিপ্ত ক'রে বলতে হ'লে-_ 

(১) প্রকৃত বিভাবাদি-জনিত-রমসের আশ্রয় অন্ুকাধনায়কাদি 
সামীজিককরৃক তদ্রপতান্ুসন্ধানপর অন্ুকতখয় আরোপিত 
হ'লে, অনুুকাধগত রসেরও প্রত্যক্গীকরণ ঘটে । 

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, ভট্টলোল্পটের মতে"_ 

(১) রস পূর্বে থাকে না, পরে হয়, অর্থাৎ নিষ্পত্তি শব্দের অর্থ 

উৎপত্তি। 

যা ছিল না তা হওয়ার নাম উৎপত্তি বা অভূত-প্রাছগাব। রস 

ছিল না, বিভাবাদিবশত উৎপন্ন হ'ল-_-অতএব রস অভ্ূতপ্রাছূর্ীত। 
বিভাবাদির সঙ্গে, এস্থলে রসের সম্বন্ধ কাষধকারণ সম্বন্ধ । বিভাবাদি 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব : ৪০ 


কারণ, রস কার্য । বিভাবাদিরপ কারণ উৎপাদক, রসরূপ কার, 
উৎপাগ্য । এটি নায়কের পক্ষে, অর্থাৎ নায়কের দিক্‌ দিয়ে বিচার করলে 
বিভাব, অন্থুভাব ও ব্যভিচারিভাব__-তিনটিই উৎপাদক কারণ । কিন্ত 
সামাজিকের দিক্‌ দিয়ে বিচার করলে বিভাব উৎপাদক কারণ, 
অন্ভাব গমক বা জ্কাপক কারণ, এবং বাভিচারিভাব পোষক কারণ । 
সুতরাং রসও যথাক্রমে উংপাগ্য, গম্য বা ভ্বাপ্য এবং পোষ্য । 

_-"স্থায়িনাং বিভাবেন উৎপাগ্োৎপাদকভাব-রূপাদ, অনুভাবেন 
গম্য-গমক-ভাব-রূপাঁদ, ব্যভিচারিশা পোষ্য-পোষক-ভাব-রূপাত সম্বন্ধাৎ 
রসম্ত নিষ্পত্তিরুংপত্তিঃ অভিব্যক্তি পুষ্টিশ্চেতার্থঃ 1” | 

কাবাপ্রদীপ- গোবিন্ঠকর 

(২) সংযোগ শকটি সাধারণ “সম্বন্ধ” অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
পারিভাষিক অর্থে ছুটি সমকালীন দ্রবোর মধ্যেই সংযোগ সম্ভব । 
বিভাব বা অন্ুভাব ইত্যাদি বস্তু দ্রব্য নয়, সুতরাং শব্দটির সন্বন্ধ অর্থে 
ব্যবহার হয়েছে । 

এখন প্রশ্ন এই "যে, “উৎপন্তি” ও “স্‌যোগ” এই ছুটি ব্যাপার্র 
মধ্যে অলৌকিকহ কোথায়! অন্রকাধ প্রকৃত নায়কাদিতে যখন 
বিভাবাদি থেকে রস জনিত হয়, তখন সে রস লৌকিক না 
অলৌকিক? অলৌকিক যদি হয়, অলৌকিকন্বের কোনো লক্ষণ 
সেখানে আছে ? রসের উৎপন্তিবাদ মেনে নিলে রসকে না হয় অপুর, 
অর্থাৎ অভুতপূব এই আখ্যা দিতে পারা যার, কিন্তু অলৌকিক সংজ্ঞা 
কি ক'রে দেয়া যায়? তবে কি ভট্টলোল্লটের সিদ্ধান্ত মেনে নিলে 
প্রকৃত নায়কাদিস্থলে রসের লৌকিকহ্ব এবং সহাদয় কতৃক রসের 
ব্যবহিত সাক্ষাৎকারে অলৌকিকহ্ব_এই ছুটি বিভাগ এসে পড়ছে না? 
প্রকৃত রস অন্বকার্ধ প্রকৃত নায়কে আছে, ভট্টলোল্লট তো! এই 
কথাই বলেছেন । 

ফে রস সন্ধদয় অনুভব করেন, সে রসের অলৌকিকত্বই. "বা 
কোথায়? ভট্টলোল্লট বলেন--“অলৌকিক প্রত্যক্ষে।” অলৌকিক 


৪১ , উতৎপত্তিবাদ 


প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষেরই অবান্তর ভেদ। নৈয়ায়িক বলেন- প্রতাক্ষ 
দ্বিবিধ,__লৌকিক ও অলৌকিক । বর্তমান বিষয়ের সঙ্গে ইক্চিয়ের 
সংযোগ-সমবায়াদি সন্িকর্ধ যেখ।নে আছে, প্রত্যক্ষ সেখানে লৌকিক । 
বিষয় বর্তমান না থেকেও যেখানে অতীত-অনাগত-বিষয়ের সঙ্গে 
ইন্র্িয়ের সন্নিকর্ষ ঘটে, প্রতাক্ষ সেখানে অলৌকিক । সন্গদয়ের 
অন্থরিন্দ্রিয় ওরামাদিপ্রকত-নারকাদিগত রসের সনিকর্ধ হ'তে পারে না 
কেননা প্রকৃত নায়কাদি তখন বর্ধমান নাই । আ্রতরাং সঙগদর়- 
কতক নায়িকাদিগতরসের প্রত্যক্ষ সেখানে অলৌকিক প্রত্যক্ষ 
মাত্র। «৯ অলৌকিক প্রত্যঙ্গের কারণ অন্থুকর্তার অন্বকার্ষের 
আরোপ । 

একটি উদাহরণ দেয়া যাক । “সীহার বনবাস” নাটক সঙ্গদয় 
দর্শকেরা নিথিষ্টচিন্তে দেখান্েন। জীতার বনবাদসর আজ! দিযে 
রামচন্দ্র অত্ান্থ কাতর হয়ে পড়েছেন । তাকে শোকাকুল দেখে 
দর্শকক্তনও শে।কে সমাকুল হরেছেন এবং বিপ্রলন্ত-শ্ঙ্গারের ৫7 
স্কৃতি তারা অন্তভব করছেন । এখন কথা এই যে, দর্শকজন কি সত 
এ নটকে রামচন্দ্র বলে মনে করেছেন ? বামচান্দ্রের বিশু ম্থি-শলাবের 
সন্ত মাধ্ধ কি সেইখানেই রসরাপে পরিণত হযেছে 2? না_তা নয়। 
রঙ্ষমঞ্চে যে অভিনেতা দাটিয়ে আদ্ছ, সে রাম নর বা তার অশ্রুপাত 
প্রতিও প্রকুতের অগ্তকরণ মাত্র, সতা নয়। এ সহৃৰৃও যে সন্গদয় 
দর্শকন এত ভভিভূত হ'য়ে পড়েছেন, ভাব কারণ নটে প্রকৃত- 
নায়ককে আরোপিত করা হয়েছে, যে আরোপের ফল নায়ক ও 
নটের অভেদ-প্রতীতি । যেমন শুক্তিতে রজতের * আরে'পজনিত 
অভেদ-প্রতীতির জন্য শুক্তিকে আর শুাঁতি ব'লে মনে হয় না, রজত 
বলেই মনে হয়, তেমনি নটে নায়কের আরোপজনিত অভেদ- 
প্রতীতির জন্য নটাকে আর নট ব'লে মনে হয় না, নায়ক ব'লেই মনে 
হয়), সঙ্গে সঙ্গে শক্তির চাকচিকাকে যেমন রজতের চাকচিকা ব'লে 
মনে হয়, তেমনি নটের বিভাবাদিকে নায়কের বিভাবাদি বলেই মনে 


গৌড়ীয় বৈষ্বীয় রসের অলৌকিকত্ব 9২ 


হয়। যেমন নিকষ্ট শুক্তি পায় উৎকৃষ্ট রজতের মূল্য, তেমনি নটের 
অনুকরণ পায় নায়কের সত্যের মূল্য, অর্থাৎ কৃত্রিম বিভাবাদির মূল্যে 
ক্রীন হয় সত্যকার রসামুভূতি। সহৃদয় প্রত্যক্ষ করেন প্রকৃত 
নায়ককে, অনুভব করেন তদ্গত রসকে । সম্দয়কর্তৃুক রসের এই 
ব্যবহিত সাক্ষাৎকারেই রসের অলৌকিক চমৎকারিতা-_ভট্ললোল্লটের 
অলৌকিকত্ব এই শ্রেণীর। রসের অলৌকিকত্ব বলতে ভটুলোল্লট 
রসের অলৌকিক প্রত্যক্ষই বোঝেন । 

শুধু এই অংশেই ভট্টলোল্লটের রসের অলৌকিকত্বের বোধ যদি 
বা সম্ভব হয়, প্রকৃত নায়িকাদিগত অংশে কিছুতেই সে বোধ সম্ভব 
হয় না। এইজন্য রসগঙ্গাধরকার জগন্নাথ পণ্ডিতও বলেন-__ 

“মুখাতয়া দুত্ন্তাদিগত এব রো  রত্যাদিঃ কমনীয়" 
বিভাবা্যভিনয়প্রদর্শনকোবিদে ছ্ষ্যস্তাগ্যন্ুকর্তরি নটে সমারোপা 
সাক্ষাতক্রিয়তে ইত্যেকে | মতেহম্মিন সাক্ষাৎকারো ছুয্যন্োহয়ং 
শকুন্তলাদিবিষরকরতিমান্‌ ইত্যাদিঃ প্রাগবদ্‌ ধন্যাংশে লৌকিক 
আরোপ্যাংশে হ্লৌকিক21” _রসগঙ্গাধর 

_ মুখ্যভাবে ছৃষ্ন্তাদিগত রত্যাদি রসকে কমনীর-বিভাবাদির 
অভিনয়-প্রদর্শন-পণ্ডিত দৃষ্যন্তাদির অনুকর্ত নটে সমারোপণ করে 
প্রত্যক্ষ করা হয়-এমন কথা একদল ব'লে থাকেন । এই মতে 
--“এই ছুয্যন্ত শকুন্তলাদিবিষয়ক রতিমান্”--এরপ যে একটি 
সাক্ষাৎকার ঘটে, তাতেও রসটি ধমী অংশে লৌকিক, আরোপ্যাংশে 
অলৌকিক । 

স্তরাং রসের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে ভট্রলোল্লটের মত বিশ্লেষণ 
কর আমর প।চ্ছি-_ 

(১) উৎপত্তির লৌকিকত্র-_ 

সহ্ৃদয়ের যে চমৎকারিতাবোধ, যার নামান্তর রসামুভূতি ভার 
কারণগুলি সবই মিথ্যা । মরুভ্ুমির মরীচিকায় কুলে কূলে টল্মল্‌ 
দীঘির শীতল কুল দেখে মৃগ ভ্রান্তুই হ'তে পারে মাত্র, তৃষ্ণ। নিবারণ 


৪৩ .  উতপত্তিবাদ 


রূরতে পারে না, কিন্তু এস্থলে বিভাবাদি সবই মিথ্যা হ'লেও সেগুলি 
সত্যকার রসামুভূতির জনক, সহ্ছদয়ের রসতৃষ্ণা এতে মেটে । তাই এই 
রসোৎপত্তি অলৌকিক, লৌকিকে এটা ঘটে না। 

(২) সংযোগের অলৌকিকত-_জ্েয় বস্তুর সঙ্গে জ্ঞানের একটি 
ব্যবহিত বিশেষ সংযোগ__যা এস্থলে অলৌকিক প্রত্তাক্গ। 


অন্মুন্সিভিন্া 


শ্রীশঙ্কক রসের অলৌকিকত্বের অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি 
ভট্টলোল্লটের ব্যাখ্য! গ্রহণ করেন নি। শ্ত্রীশস্কুক ন্যায়ের পরিভাষায় 
তার বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। তার মতে নায়ক বা অন্থকাধগত 
সাধ্য (১1010) 11৩01) স্থায়িভাবের অন্ুমিতিই রসানুকুতি, নট পক্ষ 
(11007107607) এবং নটগত বিভাবাদি সাধন, হেতু ব৷ লিঙ্গ 
(১110012 11011) 1 নৈয়ায়িকের অন্ুমিতিজ্ঞানের অর্থাৎ পক্ষে 
সাধ্যের অবস্থিতিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনীয় এই রসজ্ঞান। স্থাঘিভাব 
সাধ্য, বিভাবাদি সাধন, নট পক্ষ । নটের অভিনয়-নৈপুণ্যবশত কৃত্রিম 
বিভাবাদি অকৃত্রিমরূপে প্রতিভাত হয়ে নটে নায়কের তাদাস্তা-জ্ঞান 
জন্মায় অর্থাং নটকে নায়ক ব'লে ভ্রম হয়। সঙ্গে সঙ্গে নটেতেই 
সহদয়কততক নায়কগত-স্থারিভাবের অন্ুমিতিও ঘটে যায়। নটে 
স্থায়িভাবের অন্ুমিতি বা পক্ষে সাধ্যের জ্ঞান, এইটেই হাচ্ছে 
শ্রীশঙ্কুকির মতে রূস ন্ভৃতি বা রসানুমিতি | 

_-অনুমানাকারান্ত্র রামোহয়ং সীতাবিষয়করতিমান্‌ সীতাগ্যালম্বন- 
বিভাব-বর্ধত রূপোদ্দীপনবিভাব-রোম [ধরা গ্ঘনুভাবৌংস্কাদিসঞ্চ[প্িভাব- 
সম্বন্ধিত্বাং_যো যদান্মকবিভাবহে সতি অন্ঠভাবসঞ্চারিভাববান স 
তদ্রতিমান্*_ইতি যংতদভ্যাং সামান্াতে। ব্যাপ্রিং। “যো নৈবং স 
নৈবম্* ইতি ব্যতিরেকব্যাপ্রিবেতি । টৈব চান্রমিতিঃ স চমংকার- 
প্রতীতিরূপ! চর্বপা। অতন্তয়। বিষয়ীক্রিয়মাণঃ স্থায়ী রস ইতুাচতে | 
চর্বশ| চ সামাজিবনামিতি তেঘেব রন ইতি ব্যবহারঃ1৮ 

_বিবৃতিপূতি টীকা__সাহিত্যদর্পণ। 

অর্থাৎ অনুমান হয় নিয়লিখিতভাবে__ 

সীতাদি আলম্বনবিভাব, বর্ধা-খতুরূপ উদ্দীপন -বিভাব, রোমাধশদি 
অন্ুভাব ও ওংনুক্যাদিসঞ্চারিভাবের সন্বন্ধহেত--এই রাম সীতা- 


৪৫ অন্রমিতিবাদ 


বিষয়ক রতিমান্'_“যে যদাত্মক-বিভাবাদি সন্তে অনুভাব-সঞ্চরিবান্‌ 
সে তদাত্ক-রতিমান্”__এই প্রকার যং-তং-শব্দ্বারা সামান্য-রূপে 
ব্যাপ্তি। “যা এ প্রকার নয়, তা সে প্রকার নয়”-__এই প্রকার 
ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। এই যে অন্ুমিতি, একেই চমৎকার-প্রতীতিরূপা 
চর্বণ বল। হয়। সেই চবণা কর বিষ্বীক্রিয়মাণ স্থায়িভাবকে রস 
বল। হয়। চবণ! সানাছিক্র, অতএব রসও সামাজিকের । 

নট্যশান্ত্রের “নংযোগাদ রসনিষ্পন্তিঃ” বাকের সংযোগ ও নিষ্পত্তি 
শব্দের অর্থ নৈরারিক শ্রীশঙ্কৃকের মতে যথাক্রমে অন্রমাপ্য-অনুমাপক 
ভাব ও অন্মমিতি। অন্রনাপ্য-স্থারিভাব, অনুমাপক--বিভাবাদি 
এবং অন্রমিতি__রসপ্রতীতি। স্থাঘিভাবটি অনুকার্ধ-গত, বিভাবাদি 
অন্তকর্তগত এবং রস সামাজিক-গত | পরকীয় স্থায়িভাবের সঙ্গে 
স্বকীয় বিভাবাদির সম্বন্ধ অত্যন্থ বিলক্ষণ, অর্থাৎ অন্রকার্ষের স্থায়ি- 
ভাবের সঙ্গে অনুকর্তার বিভাবাদির সম্বন্ধ-প্রতীতি অন্য সমস্ত সন্বন্ধ- 
প্রতীতি থেকে বিলক্ষণ । অনা সমস্ত সন্বন্ধ-প্রতীতি লৌকিক প্রতীতি, 
লৌকিক প্রতীতি থেকে বিলক্ষণ বলেই এই বিশেষ সংযোগ- 
প্রহীতিকে বল! হয় অলৌকিক । প্রভীভে অলৌকিক -'লে প্রতীত 
বন্তও অলৌকিক-উপায় যেখানে অললীকিক, উপেয় সেখানে 
অলৌকিক । 

এখন প্রশ্র--এই বিলক্ষণ সংযোগ-প্রতীতির বৈলক্ষণ্য কোথায় 
এবং কিসে ? বৈলক্ষণা ব্যাখ্যানের পুবে সংযোগ-প্রতীতির অর্থ বলা 
প্রয়োজন । জ্ঞানের সঙ্গে জেয বন্তর সম্বন্ধ বা সংযোগের প্রতীতি 
চতুর্ধা। 

একটি অতি-পুরাতন উদাহরণ দেয়া . 'ক-_ 

অন্ধকার রাত্রে দূরের একটি স্তন্ত দেখে স্পষ্ট ধারণা হ'ল 
একটি মানুষ দাড়িয়ে আছে। একটু কাছে এগিয়ে আসতে 
সন্দেহ হ'ল “মানুষ না থাম? আর একটু এগোতেই দেখা গেল, 
মানুষের মতই যেন মনে হচ্ছে, কিন্ত কাছে পৌছতেই বোবা গেল 
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মানুষ নয় একটা থাম মাত্র । থাঁমকে দেখে যতক্ষণ মানুষ বলে মনে 
হয়েছিল, ততক্ষণ ছিল মিথ্যাজ্ঞান। যখন মনে হ'ল মানুষ কি, 
না থাম? তখন এল সংশয়, যাতে থাকে বিতর্ক-বুদ্ধি। সংশয়ের 
কারণ মানুষ ও স্তম্ভের দের্য প্রভৃতি বিষয়ে সাদৃশ্য । “মানুষের 
মতন” এই সাদৃশ্য-জ্ঞানের পর-মানুষ নয়, একটা থাম" টি 
নিশয়াসিকা বুঁ্ধিই সম্যক জ্ঞান। 
.... এখন দেখা যাক-_এই চতুর্ধা প্রতীতির মধ্যে সহ্গদয়ের অনুকাধ- 
অন্ুকর্তা-ঘটিত-প্রতীতি স্থান পায় কিনা । 
ধরা যাক শকুম্তলা-নাটকের কথা । ধীবর-আহ্ৃত শকুন্তলার 
অভিজ্ঞান-অঙ্গরীয় হুম্যন্তের কাছে এসে পৌছেছে, পূর্বস্বতির সংবেদনায় 
তিনি অধীর হ'য়ে পড়েছেন। ছুষ্যন্তের অভিনয় করছে যে নট, 
অপূর্ব তার কলা-কৌশল, সে যে সত্যই নট, ছুঘ্যস্ত নয়, একথা লোকে 
যেন ভূলে গেছে-__তন্ময়তার এমন প্রগাঢ়তা এসেছে । অভিনেতাকে 
মনে হচ্ছে অভিনেয় নায়ক । 

এখন প্রশ্ন এই গ্রে কেন মনে হচ্ছে ? 

এ ধারণার স্বরূপ কি? একি সম্যক্‌ প্রতীতি, অর্থাৎ সহ্গদয় কি 
মনে করেন-__“এই ব্যক্তি নট মাত্র, কখনই দুষ্যন্ত নয়?” কোনো 
কিছু সম্বন্ধে অবধারণ বা নিষেধের নিশ্চয় জ্ঞানকে বলে সম্যক্‌ 
প্রতীতি। সম্বদয় দর্শক যেমন নিপুণ নটকে দেখে মনে করেন না 
“এই ব্যক্তি নট মাত্র” (নিশ্চয় অবধারণ ) তেমনই “কখনই দুত্ত 
নয়” ( নিশ্চয় নিষেধ ) এমন কথাও মনে করেন না! 

তবে কি অভিনেতা ও অভিনেয়ের সস্বন্ধ-প্রতীতিকে বলব মিথ্যা 
প্রতীতি? যেমন শুক্তিতে ঘটে রজতভ্রম ? কেননা অভিনয়-কলা- 
কুশল নটকে দেখে যে অভিনেয় প্রকৃত নায়ক ব'লে ভ্রম হয় এ কথা 
তো ঠিক? কিন্তু পৃর্বোক্ত প্রতীতিকে মিথ্য। প্রতীতি বলাও চলবে না, 
কারণ মিথ্যা প্রতীতি নিরবাধ নয়। শুক্তিতে যে রজতভ্রম হ'য়ে থাকে, 
সে ভ্রমটি শাশ্বত নয়। শক্তিতে শুক্কিজ্ঞান হলেই রজতজ্ঞানটি 
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" “রসনির্যাসম্বাদঃ প্রকটলীলায়াম প্রকটলীলায়াঁং সদৈব বর্তত এব,তা৷ 
: এব জন্মাদিলীলাঃ প্রপঞ্চজনেষু কৃপয়। দশিতাশ্চেং প্রকটাঃ। তচ্চন্ুর্ভ্য- 
স্তিরোহিতাঃ পিহিতাশ্চেদপ্রকটা উচ্যন্তে ন তু প্রকটা প্রকটলীলয়োঃ 
স্বরূপতঃ কিঞ্চন বৈলক্ষ্যমস্তীতি 1৮ 

_'রস-নিাসের আস্বাদ প্রকটলীলায় যেমন আছে, অপ্রকট- 
লীলাতেও তেমনি আছে। সেই জন্মাদিলীলা কপাবশত প্রাপর্চিক 
জনের চক্ষুগোচর হ'লে প্রকটা, তিরোহিতা হ'লে অপ্রকটা রূপে কথিত 
হয়। স্বরূপত প্রকট ও অপ্রকট লীলার কোনো পার্থক্য নেই। 

“ন চীপ্র“টলীলায়াং সদ! দাম্পত্যমেব, তথা তস্তা এব লীলায়া 
শানত্যন্তং চ, পরোটোপপতিত্বং প্রকটলীলায়ামেব কিয়ন্তি দিনানি 
মায়িকমেব ন তু বাস্তবমিতি বক্তুং শক্যম্‌। সর্ধলীলামুকুটমণিভূতায়! 
রাসলীলায়! অপি আদিমধ্যাবনানেষু পরোটোপ্পতিভাবমধ্য। মায়িকত্বে 
অনুপাদেয়ত্ব প্রসক্তেঃ।” 

“তন্তা মায়িকত্বেন “নায়ং শ্রিয়োইঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ? 
ইত্যাদিন! প্রতিপাদিতো ব্রজসুন্দরীণাং লক্ষ্যাদিতোহপ্যুতৎকর্ষোইপ্যবাস্তব 
এক হ্যাঁ” 

অপ্রকটলীলায় সর্বদাই দাম্পত্য এবং দাম্পত্যেরই নিত্যন্ব, পরোঢ়ার 
উপপতিত্ব যা জ্ঞাত আছে তা শুধু প্রকটলীলায় কিছুদিনের জন্য মায়িক 
মাত্র__বাস্তব নয়__এমন কথা বলা উচিত নয়। সর্বলীলার মুকুট- 
মণি রাসলীলার মায়িকত্বে অন্ুপাদেয়তা প্রসঙ্গবশতই আরো বলা 
উচিত নয় কারণ রাসলীলার আদিতেও ওপপতা, মধোও ওপপত্য, 
অবসানেও গঁপপত্যভাব ।-. 

উরি ঠরিরির নায়ং 1আয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ 

প্রসাদ: ইত্যাদি 4ঘক-প্রতিপাদিত লক্ষ্মী প্রভৃতি থেকে ব্রজসুন্দরীদের 
উৎকর্ষ অবাস্তব ব'লে প্রতিপন্ন হ'য়ে পড়ে। 


০ 
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বাধিত হয়। নটে ছুত্যন্ত-জ্বান যদি মিথ্যা হ'ত, তাহ'লে নটে নটজ্ঞান 
হলেই ছুয্যন্ত-জ্ঞান বাধিত হ'ত। কিন্তু তা হয় না। সম্গদয় জানে 
যে নট ছুযন্ত নয়, তবুও ছুয্যন্ত বলেই মনে ক'রে থাকে । সুতরাং এ 
প্রতীতি বে মিথ্য। প্রতীতি নয়, এ কথ! নিশ্চিত । 

এই প্রতীতিকে সাদৃশ্য-প্রতীতিও বলা যায় না। কেউই এ কথা 
ভাবে না, বা ভেবে রসান্ুভব করে না যে, প্রাক্তন হ্ষ্যন্ত ও বর্তমান 
নটের মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে সেই সাদশ্যই চমৎকারিতার কারণ । 
নটর কতকগুলি মাত্র বাহাক্রিরার সঙ্গে প্রকত-নায়কগত-রসাদি-ব্যঞ্জক 
অনুভাবাদিন সাদশ্যই বাকি ক'রে সম্ভব ? 

সংশয়-প্রতীতির কথা তো উঠতেই পারে না। রসান্ুভূতির ঠিক 
মুহ্ভটিতে চিত্ত থাকে স্থির, অন্তর্ুখী । সংশয়িত চিত্তের দোছুল্যমাঁন 
অবস্থায় হ্থ্র্য আসা সম্ভবই নয়। তা ছণ্ডা, “এ কি ছুষ্যন্ত, একি 
নট”__অনবরত দর্শকের! এই কথাই ভাবছেন, অথচ রসানুভূতিও হচ্ছে, 
এটি একটি অসন্তব ব্যাপার । অখণ্ড চিত্ত-সম্তান-প্রবাহে রসের 
স্বর্টকমল ফুটে ওঠে, অখগুস্ুত্রের সাহাযোই মালা-গীথা যায়। সংশয় 
ঘটায় চিন্ত-চাঞ্চলা, সুতরাং তা রসান্ভৃতির অনুকুল কো. অবস্থায় 
চিন্তকে স্থাপিত করতে পারে না । 

তাহ'লেই দেখা যাচ্ছে সন্গদযের অনুকর্তা-অনুকাধ-ঘটিত সংযোগ- 
প্রতীতি সম্যক্‌, মিথ্যা, সাদৃশ্য ও সংশয় এই চারটি প্রতীতির 
কোনোটির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে না। অর্থাং নট অভিনয়- 
কৌশলে নায়কের যে অনুকরণ করে, তাতে নটকে নায়ক থেকে ভিন্ন 
ব'লে মনে হয় না। এই ভেদ-প্রতীতির অভাব অর্থাৎ অভেদবোধ মিথ্যা 
সংশয়, সাদৃশ্য বা সম্যক্‌ প্রতীতির কোনে। শ্রেণীতেই অন্তর্ভুক্ত হ'তে 
পারে না। লৌকিক সম্যগাি-প্রতীতি থেকে বিলক্ষণ বলেই এই 
সংযোগপ্রতীতি অলৌকিক । বিলক্ষণ কেন? এই অলৌকিক প্রতীতি 
যদি সম্যক্‌ প্রতীতি হ'ত, তাহ'লে মনে হ'ত “এই ব্যক্তি নট মাত্র, 
ঢুষ্যত্তই নয়'। যদি মিখ্যা প্রতীতি হ'ত তাহ'লে কোনো না কোনো 
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সময়ে সে প্রতীতি বাধিত হ'তই অর্থাৎ নটে দুত্ন্ত-জ্ঞানের বাধ 
(0০01)6)৯01601928) হ'ত এবং নটকে নট বলেই মনে হ'ত। 
যদি সাদৃশ্য-প্রতীতি হ'ত তাহ'লে নটকে ছ্য্যন্ত বলে কোনো সময়েই 
মনে হত না, মনে হ'ত দ্ষ্যন্তের মত। যদি সংশয়-প্রতীতি 
হত, তাহ'লে অনবরতই নটে ছৃষ্যন্ত-বোধের অর্থাৎ দুষ্যন্ত কি 
ছুষ্যন্ত নয় এরূপ বোধের নিরন্তর অনিশ্চরতায় চিত্ত দোলায়মান হ'তে 
থাকলে, রসবোধই সম্ভব হ'ত না। 

প্রকৃত নায়কের স্থয়িভাবের ও সঞ্চারিভাবের সঙ্গে নটের 
অন্ুভাবের সংযোগ প্রতীতিতে যখন উপরে ব্যাখ্যাত সম্যগাদি কোনো 
প্রতীতিরই সাদৃশ্য নেই, তখন এ লৌকিক প্রতীতিগচলি থেকে যে এই 
প্রতভীতি অত্যন্ত বিলক্ষণ বলেই অলৌকিক, এ কথা বলাই বাহুল্য । 
এই প্রতীতি চিত্রের তুরগ-প্রতীতির সঙ্গে তুলনীয় । শ্রাশঙ্কৃকের 
সংযোগ-প্রতীতির অর্থাৎ অন্রমাপা-অনুমাপকরূপ সন্বন্ধ-প্রভীতির 
অলোৌকিকহ এইখানেই । 

এবার “নিষ্পন্তির অলৌকিকহ বিচার্য। গ্রীশক্কৃকের মতে নিষ্পন্তির 
অর্থ অন্তমিতভি । আন্রমিতির কারণ অন্রনান। অনুমান লৌকিক 
প্রমাণ। ব্যাপ্সি, পক্ষ ও হেতুর সুষ্ঠ প্রয়োগের উপর অনমানের 
প্রামাণ্য নিভর করে । অধিনাভাব-সন্বন্ধের অপর নাম বাপ্রি, বার 
অর্থ হেতু ও সাবধোর পরম্পর-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ন। থাক।। ব্যাপ্তির 
অর্থ সাব্যশৃণ্য স্থলে ব্যাপ্তির ন! থাক। | যে ধ্ীতে সাধ্যের অন্তমান 
হয় তার নাম পক্ষ । হেতু পক্ষে থাকে, এবং সাধোর গমক হয়। 
পক্ষে সাধ্য-ব্যা্পা হেতু জ্ঞানের নান পরামর্শজ্ঞান। পরামর্শজ্ঞানের 
পরেই অন্মিতি হ'য়ে থাকে । 

একটি উদাহরণ দের! যাক । 

_পপির্বতো। বহিমান্‌ ধূমাৎ”-পিবত বহ্িমান্‌ ধূম আছে বালে ।” 
এখানে ব্যাপ্চিবাক্য-_-যেখানে ধূম সেখানে অগ্নি।” “সাধ্য. কি? 
অগ্নি, অর্থৎ প্রমাণ কর! হবে যে পাহাড়ে আগুন আাছে'। পবত 
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এ স্থলে পক্ষ, কারণ পক্ষেই সাধ্যের জ্ঞান হ'য়ে থাকে । পরতে 
অগ্নি আছে কারণ সেখানে ধৃম দৃশ্যমান । পূম যখন দৃশ্যমান তখন 
আগুনও নিশ্চয়ই আছে, এই জ্ঞান অন্তমিতি। অনুমিতির পূর্বে 
পক্ষে সাধ্য-ব্যাপ্য হেতু জ্ঞান হয়। এখানে পৰতে অগ্নি-ব্যাপ্য 
ধূম-জ্ঞান হয়েছে । এই জ্ঞীনের নাম পরামর্শ। পরামর্শের পরেই 
অনুমিতি হয়, “পর্তো বহিমান্”_পাহাড়ে আঞ্তন আছে। এই 
অন্্রমিতি লৌকিক অন্ুমিতি ৷ 

প্রীশঙ্কৃকের অন্থমিতি কিন্ত লৌকিক নয়, অলৌকিক, তার কারণ 
লৌকিক অনুমিতিতে যতগুলি ঘটক বা প্রযোজক থাকে, সেগুলি এতে 
নাই। তবুও এই অন্ুমিতি অন্রমিতির আভাস নয়, সত্যকারের 
অন্ুমিতিই | 

লৌকিক অগ্ুমিতির একটি প্রধান ঘটক এই যে, পক্ষে হেতুর 
অবস্থিতি অপরিহাধ--পবতে যদি ধূম না থাকে তাহ'লে অগ্নির 
অন্রমিতিই হ'তে পারে না। এস্থলে কিন্ত তা নয়, শ্রীশঙ্কৃকের 
অনুমিতিতে পক্ষে বা নটে প্রকৃত অনুভাবাদি হেতুর অবস্থিতি ন' 
থাকলেও কিছুই আসে যায় না। কথাটা আর একটু "ক্ষার ক'রে 
বলছি । 

ভট্টলোল্লটের মতে রসবস্ত্রটি প্রকৃতনায়কাদিগত। শ্রীশঙ্কৃকের 
মতে স্থায়িভাবটিই প্রকৃতনায়কাদিগত, রস নয়: কারণ রস আছে 
সামাজিকেন অন্ুমিতিতে | স্থায়িভাব নায়কনিষ্ঠ, অভিনেতৃগত নয়, 
--একথা গুহীত হ'লে সঙ্গে সঙ্গে এও ম্বীকাধ যে নটে অনবস্থিত 
স্থায়িভাবেরই অনুমান করা হয় । এমন প্রশ্ন করা স্বাভাবক-“যে বস্ত 
যে স্থলে নেই সে বস্তু সেই স্থলে আছে"__ "ই অনুমান কি ক'রে সম্ভব 
হয়? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে প্রথমত এই শ্রেণীর অনুমানের কোনো 
বিসংবাদ নেই, দ্বিতীয়ত বস্তুসৌন্দমষবলে যে এই শ্রেণীর অনুমান 
হ'য়েই থাকে এও অনুভবগ্রাহ্াা। নটে দুত্স্ত-জ্ঞান অর্থাৎ নটকে ছুযান্ 
মনে করা সত্য নয়, কিন্তু তাতে কি আসে যায়। রসিকের 
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রসানুমিতির অনুকূল জ্ঞান যদি ভ্রম হ'য়েও সংবাদী ভ্রম হয়, তাহ'লে 
সর্বদাই সে স্বীকার্য, আদরণীয়। ভ্রমের দ্বারা যদি অর্থক্রিয়াকারিত্ব 
ব্যাহত ন! হয় তাহ'লে ভরমও তো! প্রমাতুল্য । নটে হ্য্যন্তের তাদাত্ম্য- 
বোধনিবন্ধন রৃতির অন্ুমিতির অর্থক্রিয়াকারিত্ব অর্থাৎ রস-স্থষ্টি 
আছে। নটে ছুম্ন্ত-জ্ঞান ভ্রম কিন্ত রসম্বপ্টির সঙ্গে সম্বন্ধবশত এই 
ভ্রমও প্রমাপদবাচ্য-_ভ্রান্তিরপি সন্বন্ধতঃ প্রমা |” 

প্রসঙ্গত ভ্তানের মিথ্যাত্ব-সত্যত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা যেতে পারে। 
মিথ্য। জ্ঞান ভ্রম, সত্য জ্ঞান প্রমা। জ্ঞান-মাত্রেই বিশিষ্ট কারণ 
জ্ঞানের বিষয়কে বর্জন ক'রে কোনো জ্ঞান হয় না। জ্ঞান যদ্দি যথার্থ 
হয় অর্থাৎ অর্থ (0১1০0%) যেরপ, জ্ঞানও যদি সেরূপ হয় তাহ'লেই 
জ্ঞান হয় প্রমা | যদি অযথার্থ হয় অর্থাৎ অর্থ বা বিষয় এক, জ্ঞান হয় 
অতদবিষয়ক তাহ'লে জ্ঞান হয় ভ্রম । এই জন্য নব্য-নৈয়ায়িকগণের 
লক্ষণ__“তদ্বতি যতপ্রকারকং জ্ঞানং প্রমা, তদভাববতি তৎপ্রকারকং 
জ্ঞানং ভ্রম: 1” . 

বিশিষ্ট জ্ঞানে (100£7)1010) একটি বিশেধা আর অপর অংশ 
বিশেষণ (50101001010 1)7001066) | এই বিশেষণ (1)0016৮9) 
যদি সত্যই বিশেষ্যে বর্তমান থাকে তবে সে জ্ঞীন প্রমা হয়। যদি না 
থাকে তবে ভ্রম হয়। “তদ্বতি”__এখানে তত শব্দের অর্থ বিশেষণ 
বা ধর্ম। রজতত্বরূপ ধর্ম যেখানে আছে সেখানে ইহা রজত" এই 
জ্ঞান যথার্থ, কারণ “ইহ! রজত' এই বাক্যের অর্থ “ইহাতে রজতন্্‌ 
আছে ।' যেখানে রজতন্কের অভাব সেখানে “ইহা রজত" এই জ্ঞান 
আ্রম। প্রকার-শবের অর্থ বিশেষণ | 

সত্যহ বা সিধ্যাহ্ জ্ঞানের ধর্ম, বস্ত্র সাক্ষাৎ ধর্ম হ'তে পারে না। 
উপচারবশত আমরা বিষয়কে সত্য ব! মিথ্যা বলি। 

অন্ুমান-মাত্রেই যে সুন্দর তা নয়। অনুমেয় বস্তর সৌন্দষের উপর 
অনুমানের সৌন্দর্য নির করে। বস্ত্-সৌন্দর্ষ-বলেই বস্ত্র অনুমিতি 
হয় রসের অনুমিতি। শ্রীশঙ্ৃকের অনুমিতির অলৌকিকত্বও এইখানে, 


৫১ অন্ুমিতিবাদ 


অর্থাৎ অন্যান্য অনুমিতি থেকে এর মূলেও আছে বৈলক্ষণ্য ফলেও 
আছে বৈলক্ষণ্য। অন্যান্য অনুমিতির মূলে আছে পক্ষে হেতুর 
সদ্ভাব, এই অন্থুমিতির মূলে আছে নটে বাস্তব অন্থুভাবাদি হেতুর 
অসদভাব। অন্যান্য অনুমিতির ফল বস্তুজ্ঞান মাত্র, এই অনুমিতির 
ফল বস্ত-সৌন্দর্-জনিত রস। অন্তান্ত অন্ুমিতি যদি লৌকিক হয়, 
এই. অনুমিতি তাহ'লে অলৌকিক। 

কিছু আসে যায় না অবান্তবতায়, কারণ রসানুমিতি প্রতীতি মাত্র, 
বহির্জগতের স্ুখ-স্থবিধার কষ্টিপাথরে একে কষে নিতে হয় না, স্ৃতরাং 
বাস্তব কি অবাস্তব এমন প্রশ্ন মনেই আসে না। আর অবাস্তব 
হলেই বা ক্ষতি কি_-যখন স্পষ্টই দেখা যায় যে বাস্তব হ'তে পারে 
এবং হ'য়ে থাকে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন, অবাস্তব অখণ্ড ও সুন্দর । অবাস্তব 
অলৌকিক অন্ুমিতির রসোচ্ছ্াসে হৃদয় যদি পরিপূর্ণ হ'য়ে থাকে, কাজ 
কি তার সত্য-মিথ্যা বিচারে_“অতঃ প্রতীতিসারহ্বাৎ কাব্যস্ 
অনুমেয়গতং বাস্তবাবান্তবন্রম অপ্রযোজকম্‌। উভয়থা চমৎকারলক্ষণার্থ- 
ক্রিয়াসিদ্ধেঃ | প্রত্যুত অবাস্তবত্ধে যথা সিধ্যতি, ন তথ বাস্তবন্থে 
_ইতি কাব্যানুমিতেরেধানুমানান্তরবিলক্গতাইতি জশমানবাদি- 
নোহুয়মভিপ্রায়ঃ 1” ব্ক্তিবিবেকব্যাখ্যান-_রুয্যক 


ভ্ুতিিল্াদ্ত 

ভট্টনায়কেপর মতে রসের অলৌকিকত্ব অন্যাত্র । তিনি বলেন সংযোগের 
অর্থ ভোগাভোজক ভাব এবং নিষ্পত্তির অর্থ ভূক্তি। বিভাবাদির 
সাধারণ্য ঘটার ফলে সাধারনীকৃত স্থায়িভাবের আনন্দটৈতন্থা দ্বার! 
যে সাক্ষাৎকার হয় তারই নাম ভুক্তি (01110111016) | 

এখন প্রশ্ন, সাধারণীকরণ সম্ভব হয় কি ক'রে ? ভট্টনায়ক বলেন 
শবের তিনটি ব্যাপার আছে। প্রথম বাপার অভিধা। ভট্রনায়ক 
লক্ষণাকে অভিধার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কারণ লক্ষণা অভিধেয়ের 
সঙ্গে সম্বদ্ধ অর্থকে প্রতিপাদন করে। এছাড়া তিনি কাবো শন্দের 
আরো ছুটি ব্যাপার স্বীকার করেছেন_-একটি ভাবকন, অপরটি 
ভোজকন্ব। ভাবকব ব্যাপারের মহিমায় অসাধারণ বিভাবাদি 
সাধারণ বিভাবার্দিরূপে প্রভীত হয়। প্রতাক্ষে শকুম্ভলা বা দ্রবান্ত 
ব্যক্তি-বিশেষ- রূপে প্রতীত হয়, কিন্তু কাব্যে ও নাট্যে শকুম্তলাদি 
ব্ক্তিবিশেষ নয়-সাধারণ নায়িকা (৪ 101)104৮] ৮৮011)81))| 
ভোজকহ্ ব্যাপারকে বলা হয় সাক্ষাৎকার (011610161011--0110% 
108১1172/61010) | 

ভাবকত্ব ব্যাপার-বলে স্তায়িভাব রতি ইত্যাদি সাঁধারণীকৃত 
হ'য়ে যায়। রতি এখন ছুটি ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। 
রসানুভূতির বিষয়ীভূত রতি ব্যক্তি সম্বন্ধকে অতিক্রম ক'রে সাধারণী- 
ভূত হ'য়ে যায়। কাজেই সন্ধদয় এই রতিকে নিজের ব'লে গ্রহণ 
করতে পারে, এবং রতি প্রভৃতি যেহেতু আলম্বন ছাড়া থাকতে 
পারে না__-তাই আলম্বনগ এর সঙ্গে যুক্ত হ'তে বাধ্য হয়। কিন্তু 
পূর্বেই বলেছি__এ আলম্বন ব্যক্তি-বিশেষ নয়। ব্যক্তি-বিশেষের 
হ'লে সহদয়ের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ ঘটতে পারত না। 


৫৩ _ ভুক্তিবাদ 

সাঁধারণীকরণের পর শব্ের ভোজকত্ব-ব্যাপার সহৃদয়ের চিত্তে 
রজঃ ও তমোগুণের ক্রিয়াকে অভিভূত করে এবং শুদ্ধ-সত্বের আবির্ভাব 
ঘটিঘ়্ে দেয়, যাতে চিত্ত হয় স্থির, অচঞ্চল, সমাহিত এবং বিষয়-গ্রহণ-পটু 
(50115161০).। মন যখন ভারাক্রান্ত থাকে এবং সক্ষম ব! সুকুমার 
বিষয়ে আবিষ্ট হ'তে পারে না তখন চলে তমোগুণের ব্যাপার । মন 
যখন চঞ্চল, কোনে! বিষয়েই লেগে থাকতে পারে না, তখন চলে 
রঙ্গোঞ্ডণের ক্রিয়া । সন্বের উদ্রেক হলে চিত্ত রজোগুণের ও 
তমোগুণের দোষ পরিহার করে । 

এই অন্ন আনন্দময় চৈতন্য যখন সাধারণীকৃত স্থায়িভীবকে 
সাক্ষাংভাবে প্রত্যক্ষ করে তখন হয় রস। বস্তুত এই আনন্দের দ্বার৷ 
স্থায়িভাবের সাক্ষাৎকারই রসানুভূতি। এই রসানুভূতিতেই চিত্ত স্থির 
বিশ্রাম লাভ করে, অন্বাত্র তার গতি হয় রুদ্ ; কারণ গতির আর 
কোনে! প্রকার চেষ্টা থাকে না। মন ভ'রে ওঠে এবং অন্য কোনে! 
বিষয়ের স্থান আর সেখানে থাকে না। 

শবভাব অন্ুভাব সঞ্চারিভাব ও স্থায়িভাব বলতে যা বোঝায়__ 
সবই অভিধা-শক্তির জন্ত। নায়ক-নায়িকা ইত্যাদি মালম্বন- 
বিভাবের, ঠাদ-তারা-ফুল ইত্যাদি উদ্দীপন-বিভাবের, হর্ধ-বিষাদ-প্রভৃতি 
সঞ্চারিভাবের এবং শোৌক-রতি ইতাদি স্থায়িভাবের সমস্ত অর্থ ই 
শাকের অভিধাবুত্তিলভ্য এবং প্রত্যেকটি অর্থই বিশিষ্ট । শব্দের 
ভাবনাবৃত্তি এই সব বিশিষ্ট বস্তরকে করে অবিশিষ্ট, অসাঁধারণকে করে 
সাধারণ, স্থান-কীল-পাজরকে করে নিরবচ্ছিন্ন । রাম-সীতা প্রভৃতি 
নায়ক-নায়িকা তাদের রামত্ব-সীতাত্ব-রূপ বিশেষ অংশ পরিত্যাগ করে 
সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রতীক বা প্রাঙভুরূপে আবির্ভীত হন। 
একে পাত্র-পাত্রী-প্রভৃতির সাধারণীকৃতি বল! যায়। বনস্থলী-সৈকত- 
শৈলশিখর-প্রভৃতি স্থান, সন্ধা-উষা-প্রভৃতি কাল তাদের বিশেষ 
অংশ পরিহার ক'রে সাধারণ স্থান-কাল-হিসাবে উপস্থিত হয়। 
কুমার-সন্তবের হিমালয়-পর্বতের সৌন্দর্ধবর্ণনা, মেঘদূতের বর্ধার বর্ণনা 
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কিংব' শ্রীকান্তের নিশীথবর্ণনা ইত্যাদি হিমালয়প্রভৃতির বিশেষ সম্বন্ধ 
পরিহার ক'রে পার্বত্য-সৌন্দর্য খ্বতু-সৌন্দর্যাদির সাধারণ আবেদনে 
উদ্দীপ্ত হ'য়ে থাকে অর্থাৎ বিশেষের মধ্য দিয়ে সার্বভৌমের বাঞ্জন৷ 
ঘটে। 


রামগিরিতে কবে কোন্‌ বর্ধা তার উদ্দাম মেঘদামে সজ্জিত 
হয়েছিল সে খোজে আজ কার দরকার? হিমালয়ের কোন্‌ ফুলের 
আলোয় কোন্‌ কিন্নর-দম্পতীর বিহারগুহা আলোকিত হ'য়ে উঠেছিল 
সে কথা জানায় কি লাভ আজ? তবুযে আজও ভালো লাগে তার 
কারণ সেগুলি স্থান-কালের বিশেষ অংশ পরিত্যাগ ক'রে চিরন্তন 
সৌন্দ্ধষে নিখিল চিন্তে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে । এইভাবেই উদ্দীপন- 
বিভাবে স্থান-কালের সাধারণীকৃতি হ'রে থাকে । 

এগুলি লৌকিক ব্যাপার নয়, বিশেষকে ত্যাগ ক'রে লোক-যাত্রা 
সম্ভব নয়। বিশেষ স্থানে বিশেষ কালে পাত্র-বিশেষ কোনো বিশেষ 
ঘটনারই কারক হ'য়ে থাকে। “চিরম্তন'কে নিয়ে “প্রত্যহ ঘর করে 
না। তাই চিরন্তন বস্তকে আমরা বলি অপাথিব, অলৌকিক | 
বিভাবাদির সাধারণীকৃতিও তাই অলৌকিক । 

পূবেই বলেছি ভট্টনায়কের মতে এই অলৌকিকন্তের কারণ, 
শব্দের একটি বিশেষ শক্তি যার নাম ভাবন। এবং এই শক্তি অভিধাঁ- 
শক্তি থেকে ভিন্ন । নাট্যে এই শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয় বিচিত্র ন্বত্য- 
গীত-বাছ্য-দীপ-মাল্য-বসনাদি | 

_তম্মাৎ কাব্যে দোষাভাব-গুণালঙ্কারময়হলক্ষণেন, নাট্যে 
চতুবিধাভিনয়রূপেণ নিবিড়নিজমোহসঙ্কটতানিবারণকারিণা বিভাবাদি- 
সাধারণীকরণায্মনাইভিধাতো দ্বিতীয়েনাংশেন ভাবকবব্যাপারেণ 
ভাব্যমানঃ” _-অভিনব-ভারতী 

ভট্টনায়কের সম্বন্ব-প্রতীতির অলৌকিকহ এইখানে--বিভাবাদির 
সাধারণীকৃতিতে । 


৫৫ '  ভুক্তিবাদ 


ভষ্টনায়কের তুক্তির অলৌকিকত্ব নিখিল ব্যাপ্তিতে, সর্বাশ্রিতহে 
ও সবীশ্রয়ত্বে। মানুষ নিজেকে নিয়ে যখন ব্যাকুল থাকে তখন 
নিজেকে ছাড়িয়ে সে উঠতে পারে নাঁ। যেস্থানে বা যে কালে সে 
জন্মেছে, নিজের মনটুকু নিয়ে তাতেই থাকে ওত£প্রোত। মাতৃকুক্ষিগত 
জ্রণের মত নিজেতেই নিজে থাকে অবলুপ্ত। বিশ্বের প্রাণম্পন্দনের 
সঙ্গে নিজের হৃৎস্পন্দনের সমতান সে জানতে পায় না। এই জানাটা! 
প্রথম জানায় শিল্প, ত। সে কাব্যেই হোক, আর চিত্রেই হোক বা অন্য 
কিছুতেই .”'ক। মনের ভিয়ানেই রসের যোগান, শিল্পের প্রেরণ। 
হৃদয়ে, বুদ্ধিতে নয় । বুদ্ধির এলাকা জ্ঞানে__সেখানে শুধু সংগ্রহের 
কাজই চলেছে__কত জ্ঞানের সংগ্রহ । মন সংগ্রহ করতে জানে না, 
যেটুকু রাখার মত সেইটুকুই সে আত্মসাৎ করে মাত্র। মনের এই 
আন্মসাৎ করাটা “হ'য়ে ওঠা”রই নামান্তর । সে অন্যকে অনুভব করে 
নিজের মধ্যে, নিজেকে অনুভব করে অন্যের মধ্যে । এই যে নিজেকে 
ছাড়িয়ে ওঠা ব্যক্তির হ'য়ে ওঠা নৈব্যক্তিক, একের হ'য়ে ওঠা অনেক, 
এই ক্ষুদ্র অহংকারের বৃহৎ অহংকারে বৃপাস্তর-প্রাপ্তি বলে। 
বৃহতের সিন্ধৃতে ক্ষুত্রের বিন্দুর লোপ হ'লে ঘটে রসান্ত, ত। তাই 
রসান্ুভূতির মধ্যে সব চাইতে বড় ব্যাপার ক্ষুদ্র অহংতার বৃহৎ অহংতায় 
আত্মলোপ-যার দ্বারা সম্ভব হয় ভোগীকৃতি । রমোপলব্ির সহায়ক 
ব্যাপারত্রয়ে ভোগীকুতি প্রধান, অভিধা ও ভাবনা! গৌণ-__“ছয়োগ্চণহে 
ব্যাপার-প্রা ধান্যে |” 

ভোগীকৃতি বা ভোগীকরণ একটি আন্তর বাপাঁর_-সহৃদয়ের 
অন্তমুখী চিত্তের সাধারণীকৃত বস্ত-বিজ্ঞানের আস্বাদনমাত্র । চিত্র তখন 
সন্বে সমারূট, রজোগুণের চাঞ্চল্য বা ৩. গুণের মোহ তিরোহিত। 
বহিরবস্তর গ্রহণ-বর্জন-স্পৃহ৷ পরিত্যক্ত । কারণ কার জিনিস কে 
গ্রহণ কথ্ববে? অহংবোধশূন্য চিত্তের মমত্ববোধই নেই । সে চিন্তে 
এমন কথা ভেসে ওঠে না যে এই বিভাবাদি আমার কিংবা আমার 
নয়, অর্থাৎ পরের । এই আমারও নয়, পরেরও নয়, উদ্দাসীনেরও 
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নয়, কারুরই নয়, সকল সম্বন্ধ-বজিত বিজ্ঞানমাত্রে পর্যবসিত পদার্থের 
আম্বাদনকেই ভোগীকরণ বলা হয়। 


ভোগকর্তার চিত্ত নির্ল ও মোহবিনিমুক্ত। যেমন ম্ষটিকে 

জবাপুষ্পরাগ প্রতিবিষ্বিত হ'লে স্ষটিকের স্বচ্ছতা ও পুষ্পের রক্তিমা 
অভিন্ন ব'লে মনে হয়, তেমনি নির্মল চিত্তে ব্রন্মোপরাগবশত ব্রহ্গ ও 
চিত্তের অভেদ বুদ্ধিজনিত এক অপূর্ব অবস্থার শ্ুত্রপাত হয়। এই 
অবস্থায় বেত্তা ও বেছ্যের ভেদ থাকে না । এক অপূধ একাত্ম গ্রাহা- 
গ্রাহক, ভোগা-ভোক্তী, বহিরন্তর ওতঃপ্রোত হ'য়ে পড়ে, যার ফলে 
অর্থাং যে ক্ষুদ্র অহংতার (০৫9141)7) বৃহৎ অহংতায় পরিণমনের ফলে 
চিত্তের সঙ্গে বিশ্বজগতের যাবতীয় বস্তু ও প্রাণীর এক অনিবচনীয় 
তাদাক্স্য উপস্থিত হয়। এই অবস্থার কথ! স্মরণ ক'রে কবি বলে 
থাকেন-_- 

"এ আমির আবরণ হজে ক্মছলিত হনে ঘাক্‌ 

চৈততন্যের শ্রভ্র জ্যোতি 

তল কার কুহহালক। 

সতার অমৃতরূপ ককক প্রকাশ" 

আরোগা- রবীন্ছন।৭ 


প্রশ্ন হ'তে পারে সাধারণ সহ্গদয় পাঠকের মনে এইরূপ বিশ্ব- 
তাদাক্সাবোধ সম্ভব কিনা ? কাব্যপাঠের সময়ে এই আদর্শ জ্যোতিতে 
পৌছনে। যাক আর না যাক, এর রশ্মিবিচ্ছুরণ মনকে যে রঞ্জিত করে 
তোলে তাতে কোনো সংশর নেই । তাছাড়। আদর্শকে ছোট করা বা 
অবনত করা সমীচীন নর । আদর্শের প্রতি মানব-ন্ধদরের যে 
স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, দূরত্ব তাকে শিথিল করতে পারে না, আদর্শ 

অনতিগম্য হ'লেও তার টান অস্বীকার করা যায় না। 

“ভুলার আমারে সবে । বিচিত্র ভাষা 

,তে(মার সংসার মোরে কাদায় হাসায়) 


৫৭ . ভুক্তিবাদ 
তব নরনারী সবে দিগ্বিদিকে মোরে 
টেনে নিয়ে যায় কত বেদনার ডোরে, 
বাসনার টানে । সেই মোর দুগ্ধ মন 
বীণাসম তব অঙ্কে করিন অর্পণ, 
তার শত মোহতম্ত্ে করিয়া আঘ'ত 
বিচিত্র সঙ্গীত তব জাগাও হে নাথ |” 
নৈবেছয-_ রবীন্দ্রনাথ 

হয়তো এই উদ্ধৃতির মধ্যে তীব্র রসানুভূতি নেই, আছে খণ্ড থেকে 
অখণ্ড অন্তমিতির একটি তর্কবিজ্ঞান-ঘটিত মানস প্রক্রিয়া। শত 
আকর্ষণের স্বতন্ব অস্তিত্ব থাকবে, অথচ এর প্রত্যেকটি থেকে উদ্ভৃত 
তান একটি বিরাট একতাঁনে সংহত হবে, কবি এখানে এই সচেতন 
ইচ্ছাটি প্রকাশ করেছেন মাত্র ! 

“তংল্ম্টা তদেবানুপ্রাবিশং” ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপনিষদে আছে__ 
“এই বিশ্বভৃবন সমষ্টি ক'রে তাতেই তিনি অন্ধ প্রবিষ্ট হলেন।” সম্ছদয় 
সম্বান্ধেও এই কথাই বলা যায়। ব্রহ্ম যেমন সর্বভূতের আশ্রয়, এবং 
সবভুঁতে অন্ুপ্রবিষ্ট, স্ধদয়চিন্তও তেমনি সর্ভৃতের অশয়। এবং 
সবভূতে আশ্রিত, অর্থাৎ সবকিছুকে যেমন সে নিজের মধ্যে দেখে, 
নিজেকেও তেমনি সবকিছুর মধো দেখে থাকে । এক নৃতন ভূবন 
স্থষ্টি ক'রে নিজেই তাতে প্রবেশ করে। হৃদয়ের এই মহাবাযাপ্তিই 
সাধারণীকৃত বিজ্ঞানমাত্রসার বাহাবস্তূকে আস্বাদিত ক'রে রঙ্গানুভ্নুতিকে 
সম্ভব ক'রে তোলে । ভট্টনায়কের ভুক্তির অলৌকিকহ্ব এইখানেই 
যেখানে ক্ষুদ্র ও অনিত্য লৌকিক অস্তিত্বের পরিণতি" ঘটে বৃহৎ ও 
নিত্য অলৌকিক জন্তায় । 

অবশ্য যদিও ভাবন।-শক্তি-বশে বিভাবাদির সাধারণীকৃতি ঘটলে 
চিত্তের এই বৃহত্তম বাণ্তি ঘটে, তবু ব্যাপ্তির যে ফল আনন্দচর্বণা তার 
কারণ-কিন্তু এ পূর্বোক্ত ভোগীকৃতি। গুহামুখ থেকে বৃহৎ শিলাখণ্ড 
অপসারিত করলে কলম্বনা শোতত্বতী যেমন উচ্ছল হ'য়ে নেমে আসে, 
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তেমনি ভাবনা-শক্তি-বশে বিভাবাদির সাধারণীকরণ ঘটলে সত্ব- 
সমার্ঢ-চিত্তে আনন্দ-প্রবাহ উদ্বেল হ'য়ে ওঠে । ভাবনা-শক্তির কাজ 
এ রজঃ এবং তমোগুণের অধঃকরণ মাত্র__গুহামুখ থেকে শিলাখণ্ড 
সরিয়ে “দয়া মাত্র । তারপরে রসচর্ণণার যে নিমল আনন্দধারা, সে এ 
ভোগীকৃতির কাজ-_স্বতঃপ্রবৃত্ত আন্তর ব্যাপার-_শ্রোতস্বতীর স্বতঃ- 
প্রবাহিত আোতোধারার মত । 


শভিব্্যন্তিক্রাদ 


অভিনবগুপ্তের মতে রসের অলৌকিকহ্ব অন্যত্র । সংযোগ প্রতীতি 
তার মতে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব এবং নিষ্পত্তি শব্দের অর্থ অভিব্যক্তি । 
ব্যঙ্গ্য কার্ধের ও ব্যঞ্জক কারণের একাধিকরণোর বৈশিষ্ট্যে আছে 
সংযোগের অলৌকিকহ। এখন বিচার্ষ__কাধকারণের একাধিকরণ্যের 
মধ্যে এস্থলে অলৌকিকত্বই বা কি এবং অভিব্যক্তিই বা অলৌকিক 
কিসে ? 

কার্কারণতত্বের অনুসন্ধান করলে দেখ। যায়, কার্ধ ও কারণের 
সামানাধিকরণ্যের অবশ্যান্তাবিতা । কার্ধ-কারণ যদি একাশ্রয়ে থাকে 
তাহলে কার্ধসিদ্ধি হয়। বন্্ররূপ কার্ধ ও শ্বত্র-সংযোগরূপ কারণ__ 
দুয়েরই থাকা চাই বস্ত্ন্ত্রে। ঘটরূপ কার্য ও কপালসংযোগরূপ 
কারণ ছুয়েরই থাকা চাই ঘটকপালে, অন্যথায় ঘটোৎপত্তি সম্ভব নয়। 
এ" ছুটি উদাহরণ কার্ধ ও অসমবায়িকাঁরণের সামানাধিকরণ্যের | 
কার্ধ--ঘট ও বস্ত্র। অসমবাধিকারণ__কপাঁলসংযোগ ও সুত্রসংযোগ। 
সামানাধিকরণ্য ঘটকপালে ও স্মত্রে | 

কার্য ও সমবায়িকারণের একাশ্রয়তাও সমভাবে সত্য । কাধ ও 
অসমবায়িকারণ সমবায়িকারণে থাকে সমবায়সন্বন্ধে বা একার্থসমবায়- 
সম্বন্ধে, কিন্ত কাধ ও সমবায়িকারণ সমবায়িকারণে থাকে বিভিন্ন 
সশ্বন্ধে_-সমবায়িকারণে কাধ থাকে সমবায়সন্থন্গে, সমবায়িকারণে 
সমবায়ী থাকে তাদাত্মা-সন্বন্ধে। বন্ত্র ও স্ত্রসংযোগ স্থতে থাকে 
সমবায়সম্থান্ধে বা একার্থসমবায়সম্বন্ধে, কিন্তু বস্ত্র ও সুত্র সত্রে থাকে 
বিভিন্ন সম্বন্ধে স্ত্রে বস্ত্র থাকে সমবায়সম্থন্ধে, স্বত্রে স্থত্র থাকে 
তাদাত্মসম্বন্ধে। 

'কার্য ও নিমিত্ত-স্টারণেরও সমান সামানাধিকরণ্য । তন্তবায় স্বত্র 
দিয়ে বস্ত্র বোনে, বস্ত্র বোনা শেষ হ'লে তন্তবায়ের সঙ্গে সে বস্তের 
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কোনো সম্বন্ধ খাকে না- একথা সত্য; কিন্তু তন্তবায় যদি গোড়া 
থেকেই না! থাকত তাহ'লে কি কোনো সময়েই বস্ত্র বোনা হ'ত? 
“তৎকতৃকিব্যাপারবত্ব”-সম্বন্ধে তন্তবায়ের সঙ্গে বন্ত্রের সন্বন্ধ। এই 
সম্বন্ধ বা একাশ্রয়ত্ব ন৷ থাকলে তস্তবায়ের তাত চালাবার সময়ে বস্ধ্র- 
বোনা না হ'য়ে হয়তে। ভাত থেকে বেরিয়ে আসত ঢে*কিছাটা চাল। 
সংক্ষেপে সমবাযিকারণে কার্য ও অসমবাধিকারণ থাকে সমবায়- 
সম্বন্ধে, সমবায়ী নিজে থাকে তাদাত্মযসম্বন্ধে এবং কাধে নিমিত্তকারণ 
থাকে ততকতৃকব্যাপারবত্তসম্বন্ধে। এইভাবে কার্ধকারণের সামানাধি- 
করণ্য সম্ভব হয়। 

কাধ-কারণের সামানাধিকরণ্যের এই নিয়ম রসান্ুভূতির ক্ষেত্রেও 
সমান প্রযোজ্য । সুতরাং রস যদি কাধ হয়, বিভাবাদি যদি কারণ 
হয়, তাহ'লে তাদের সামানাধিকরণ্য কোথায়__সহ্ছদয়চিত্তে? 
কার্ধরস ন হয় সহ্ছদয়ের চিত্তে থাকতে পারে, কিন্তু বিভাবাদি তো? 
বহিবস্ত-_বহিব্যাপার__এ স্থলে সামানাধিকরণ্য সম্ভব হয় কি ক'রে? 
কাধ-কারণের একা শ্রয়তা বিনা উদ্দেশ্য-সিদ্ধি যদি না হয়, সেক্ষোত্র 
রসের ও বিভাবাদির একাশ্রয়তা না হলেই বা রসানুডূতি সম্ভব হয় 
কিক'রে? 

অতএব কাধ রস ও কারণ বিভাবাদির একাশ্রয়হ্ব বা সামানাধি- 
করণ্য অবশ্য-ন্বীকাধ। সামানাধিকরণ্য ঘটে সন্ধদয়-চিন্তে। কি 
ক'রে ঘটে-_বলছি। 

অন্থঃকরণ স্বচ্ছ, তার একদিকে আছে জ্ঞাতা ব৷ সাক্ষী আতা 
অন্যদিকে আছে জ্র্েয় বস্ততুবন। চিন্তবৃন্তিগুলি অদ্থঃকরণের ধর্ম। 
অন্তঃকরণের ধর্ম বলে এগুলি অবশ্যই সাক্ষিভান্ত ৷ এই চিত্ববৃত্তিগুলি- 
দ্বারা বাহ্থ-বস্তও অন্তকূল বা প্রতিকূলভাবে গৃহীত হ'রে সাক্ষিভাস্ত 
হ'য়ে থাকে । 

কিন্তু শুধুমাত্র অন্তঃকরণধর্মগুলিই সাক্ষিভান্ত হয়, আর কিছু'নয়, 
_একথ। বল! যায় না। “আমি ঘট জানি”__এই জ্ঞান জ্বেয় ও 
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জ্গাতা উভয়কেই বুঝিয়ে দেয়। জ্ঞান আছে অথচ জ্ঞেয় নেই 
( ঘট নেই ), কিংবা জ্ঞাতা নেই (ব্যক্তি বা আত্ম! ) এমনটা হয় না। 
“আমি ঘট জানি না”__এই অ-জ্ঞানও জ্েয় ও জ্ভাতাকে জানিয়ে দেয়। 
স্থতরাং জ্ঞানের সম্বন্ধে যে কথা প্রযোজ্য, অ-ন্ঞানের সম্বন্ধেও সেই 
কথা প্রযোজ্য । লোকে যখন স্বপ্ন দেখে তখন দ্রষ্টা থাকে কে? 
আত্মচৈতন্য | স্বপ্ন তো অন্তঃকরণের ধর্ম নয়, স্বপ্ন হচ্ছে অবিদ্যার 
প্রস্ততি । অন্তরঃকরণের নির্মলতায় আত্মচৈতন্য যেমন প্রকাশিত হয়, 
অবিদ্যার সমলতায় আত্মচৈতন্ত তেমনি আরত হ'য়ে থাকে । তবু 
অন্তঃকরণধর্মের সঙ্গে সন্বদ্ধ বস্তর জ্ঞান যেমন প্রমারূপে আত্মচৈতন্যের 
দ্বারা সাক্ষীকৃত হয় অবিদ্ভার সঙ্গে সন্থদ্ধ বস্তুর ভ্রমও তেমনি আত্ম- 
চৈতন্যের দ্বারা সাক্ষীকত হয়। শুধুমাত্র জ্ঞানের অনুব্যবসায় নয়, 
জ্ঞানের সঙ্গে সম্ঘদ্ধ নেয় বস্তও আতয্মচৈতন্যের দ্বার। সাক্ষীকৃত হ'য়ে 
থাকে। অন্ঃকরণ বা অবিদ্ভার যে কোনো ধর্মই বাহাবস্তরসংশ্রিষ্ট হ'য়ে 
প্রম! বা ভ্রম যা কিছুই উৎপন্ন করুক না কেন, সব কিছুরই সাক্ষী বা 
রষ্টী শেষ পর্যন্ত খন আত্মচৈতন্যই তখন এটা! প্রমাণিত করা কষ্ট হবে 
না যে স্বকীয় হুদয়গত বাসন! অভিব্যক্ত হয়ে অন্তঃবণধর্ম হ'লে 
তৎসংশ্রিষ্ই বিভাবাদিও সহজেই সাক্ষিভাস্ত হ'তে পারে। বহির্গত 
পরকীয় বিভাবাদিকে অন্তর্গত স্বীয় বাসনার বিভাবাদি ব'লে ধ'রে 
নেওয়া যদি ভ্রম ব'লে অভিহিত হয়, তাহ'লেও ক্ষতি নাই, কেননা ভ্রমও 
সাক্ষিভান্ত হ'তে পারে । স্বতরাং জ্ঞান ব! জ্ঞানের বিষয়, ভ্রম বা 
ভ্রমের বিষয় ছুইই যখন সাক্ষিভাস্ত, ছুয়েরই পরমা স্থিতি যখন সেই 
পরম আন্মচৈতন্তে, তখন স্বীয় অন্থুঃকরণগত রতিভাবাদি বাসনা এবং 
পরকীয় বিভাঁবাদি যে উদ্বোধা-উদ্বোধকভ -ব সম্বদ্ধ হ'য়ে সেই প্রম 
একমাত্র আত্মচৈতন্যেই পরম। একাশ্রয়ী স্থিতি লাভ করে, একথ। 
নিঃসংশয়ে বল! যায়। এইভাবে কা রস ও কারণ বিভাঁবাদির 
সামানাধিকরণ্য সাক্ষিপুরুষে হ'য়ে থাকে । 

এখন প্রশ্র- কাধকারণতত্বের একাশ্রয়তা না হয় সিদ্ধ হ'ল, 


গৌড়ীয় বৈষণবীয় রসের অলৌকিকত্ব ৬২ 


কিন্ত এর মধ্যে অলৌকিকত্ব কোথায়? অন্তঃকরণ বা অবিদ্ভার 
বিষয়ীভূত বস্তসমূহ আত্মচৈতন্যের দ্বার সাক্ষীকৃত হয়, এ তো সব 
কিছু সম্বন্ধেই সাধারণ সত্য । কাব্য-নাট্য-গত রসের প্রত্যক্ষীকরণের 
বৈশিষ্ট্য কোথায় যার বলে সর্বপ্রকার লৌকিক সম্বন্ধ থেকে বিলক্ষণ 
বিভাবাদি ও রসের সম্বন্ধ অলৌকিক-আখ্যা প্রাপ্ত হয় ? 

আলঙ্কারিকেরা ব'লে থাকেন, পৃবানুভৃত বস্তরই স্মৃতি সম্ভব৷ 
যা পুরে অনুভূত হয়নি তার বিষয়ে স্মৃতিরও উদ্রেক হয় না। স্মৃতির 
উদ্রেক হয় তখন যখন তদনুভবজন্যা বাসনা থাকে । অনুভবগুলি 
তো! সবই ক্ষণস্থায়ী-__-এই আছে, এই নেই, অথচ 
স্মৃতি যে ঠিক অনুভবের পরক্ষণেই হয় তা নয়। 
কাজেই যখন অনুভব আছে তখন স্মতি নেই, যখন স্মৃতি আছে তখন 
অনুভব নেই, অথচ অনুভব ও স্মৃতির মধ্যে একটি কাধকারণ সম্বন্ধ 
আছে। এই সব তথ্যকে বিচারপুবক গ্রহণ করলে অনুভবের ও স্মৃতির 
মাঝখানে একটি জন্বন্ধন্ত্রকে স্বীকার করতেই হবে। সেই সম্বন্ধ- 
স্তত্রের নামই ভাবনা বা বাসনা বা সংস্কার । এই সংস্কার বা বাসন 
ফলোৎপত্তি না হ'লে যুগান্তকাল পধন্ত থাকে। এইজন্ই বলে 
জীব মুক্ত না হওয়৷ পধন্ত বাসনামুক্তি নেই। বদ্ধ ও জীবনুক্ত 
পুরুষের মধ্যে পার্থক্যের কারণ বাসনার ফল-প্রদবক্ষমত1 | অনুভব- 
জন্যা বাসনা স্মৃতির জনিকা। বাসনা উদ্বদ্ধ হ'লে শ্মৃতিই জেগে 
ওঠে, অনুভূতি নয়__জীবনের সমস্ত স্মৃতি সম্বন্ধেই এই হচ্ছে নৈয়ায়িকী 
এষণা | 

কিন্ত রসানুভূতির ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি, কি অনুভব করি? 
অন্পভব করি বিভাঁবাদি-উদ্ধদ্ধ বাসনা অনুভভূতিরই উচ্ছ্বাসে হৃদয়ভূমি 
রসাগ্তুত ক'ৰে দেয়। এই প্রত্যক্ষগ্রাহ্া ব্যাপারকে নৈয়ারিক-প্রথার 
অনুরোধে অস্বীকার করা চলে ন|। সুতরাং যেহেতু স্মৃতিজনিকা 
লৌকিকী বাসন! থেকে অন্ুটূতিজনিকা এই বাসনার প্রভেদ আছে 
যেহেতু রসানুভূতি বিভাবাদি-উদ্দীপিত-প্রবুদ্ধবাসনার সাক্ষাৎ ফল- 


স্থৃতি ও অন্গভূতি 


৩৩ অভিব্যক্তিবাদ 


স্বরূপা, যেহেতু এই রসানুভূতি অলৌকিকী, সেহেতু অলৌকিক কার্ধের 
কারণ-ম্বরপ বিভাবাদি সম্বন্ধও নিশ্চিতরাপেই অলৌকিক । এই- 
ভাবেই বিভাবাদি ও রসের, কারণ ও কার্ষের, ব্যপ্তক ও ব্যঙ্গ্যের 
সম্বন্ধ অলৌকিক হ'য়ে ওঠে। লৌকিক ক্ষেত্রে যে বাসনা স্মৃতিকে 
মাত্র জাগ্রত করে, অলৌকিক ক্ষেত্রে তা অনুভূতিকে উদ্দদ্ধ ক'রে 
তোলে । কার্য যেখানে অলৌকিক কারণও সেখানে অলৌকিক। 
রস অলৌকিক, ন্ুতরাং বিভাবাদি অলৌকিক, উভয়ের সম্বন্ধও 
অলৌকিক । অভিনবগ্ডপ্তপ্রমুখের বিভাবাদি ও রসের, ব্যপ্তক ও 
ব্যঙ্গের সংযোগ-সন্বন্ধের অলৌকিক এইখানেই । 


যদি কেউ বলেন--“এখানে স্মৃতি ও অনুভূতি মানপিক একই 
প্রক্রিরারই তীব্রতার তারতমাঘটিত প্রকারভেদ। কবির রচনাপ্রভাবে 
সহগদয়ের বাসনা এত তীব্রভাবে উদ্দীপ্ু হয়, এমন অখণ্ডভাবে 
মৃতিপরিগ্রহ করে যে তার মনোভাব স্মৃতির অস্পষ্টতা অতিক্রম ক'রে 
বাস্তবান্টভূতির নিঃসংশয় আনন্দ-বেদনারূপে প্রতিভাত হ'য়ে থাকে । 
এই*অন্তস্ৃতির ভিতর স্মৃতির অন্ররণনও প্রস্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল থাকে । 
আমার পুৰ অভিজ্ঞতা কাবোর মন্ত্ববলে বিস্বৃতি থেকে জগে উঠে 
আমার বর্তমান অনুক্ূতির চারিদিকে একটি ভাস্বর ভাব-পরিম গুল 
রচনা করে। এখানে অলৌকিকতা কোথায়? কাব্যের মায়া- 
দণ্ডাঘাতে হাদয়-তল-স্ুপ্ত পূর্বস্মতির উদ্বোধন ও সবশুদ্ধ মিলে এক 
অখণ্ড, বাস্তব-তীব্র অন্ভূতির কেন্্রীকরণ-__একটি সুপরিচিত মন- 
স্তাঙ্তিক ক্রিয়া 1” 

এই উক্তির সারবন্তা অস্বীকার করা যায় না। রসবে'ধ যে 
প্রীত্যক্ষিক বোধ_-এ কথা অন্ুভবসিদ্ধ ও বিবাদ-বজিত। কিন্তু 
প্রত্যক্ষজ্জানের বিষয় বর্তমান ও ইক্রিয়-সম্বদ্ধ__ 


“সম্বদ্ধং বর্তমানং চ গৃহাতে চক্ষুরাদিন।” 
_ শ্লোকবাতিক, ১৬০ পৃ» ৮৪ নং শ্লোক 


গৌড়ীয় বৈষ্ণ্রীয় রসের অলৌকিকত্ ৬৪ 


এখন বিচার কর! প্রয়োজন-_রসাত্মক প্রত্যক্ষ-অনুভূতির বিষয় 
কি হ'তে পারে? ভরত বলেন-_“বিভাবান্ুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্‌ 
রসনিম্পস্তিঃ।” স্থত্রে স্থায়িভাবের উল্লেখ কর! হয়নি, যেহেতু তা 
নিতাই উপস্থিত। স্মুতরাং স্ত্রটির অর্থ__বিভাব-অন্ুভাব-বাভিচারি- 
ভাবের সহিত সংযুক্তস্থায়িভাবের সাক্ষাৎকার রস। এই সাক্ষাৎকার 
কেবল জ্ঞানাত্মক নয়, আনন্দময়জ্ঞানাতক । সাধারণত আমাদের 
জ্ঞানে আনন্দাংশ তিরোহিত থাকে কিন্তু রসানুভবে চৈতন্যের আনন্দরূপ 
পূর্ভাবে অনারত হ'য়ে যায়, রসবোধ যে আনন্দবোধ তার হেতু 
এইখানেই । অন্তুঃকরণ ও তার ধর্ম জ্ঞান, ইচ্ছা! প্রভৃতির সঙ্গে 
আমাদের স্বরূপ-চৈতন্য নিত্য-সম্বদ্ধ থাকে ব'লে এবং এরা অনাবুত- 
স্বভাব ব'লে উৎপত্তিমাত্রেই প্রত্যক্ষীভূত হয়। এ ছাড়া বাইরের বস্তর 
সঙ্গে সাক্ষীচেতন্যের (62৮0500001165]  5911-001580307৯100ন৯) 
কোনো সাক্ষাৎসন্বন্ধ না থাকায় তাদের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় বহিঃকরণের 
ব্যাপারের সাহায্যে । ইন্ড্রিয়াদি বাহাকরণ যখন বিষয়ের সঙ্গে সম্বদ্ধ 
হয় তখন স্ব-সম্বদ্ধ বিষয়গুলি অন্থঃকরণের কাছে নিবেদন করে। 
এ ব্যাপার সম্ভব হয়, কারণ ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যেই অন্থঃকরণের 
বুন্তি বিষয়ের সঙ্গে সন্বদ্ধ হয়। অভিযুক্তের উত্তিও আছে-_পিরতন্থবং 
বহির্মন১৮ অর্থাৎ মন বহিবিষয়ে ইন্দ্রিয়াদিপরতম্ব কারণ স্বতই 
বহিবিষয়ের সঙ্গে তার সম্বন্ধ হয় না। তাই দুয্স্ত-শকুস্তলা-প্রভ্ৃতি 
বিভাবের সঙ্গে, চিত্রতুরগ ন্যায়ে, ইক্দ্রিয় দ্বারা অস্তঃকরণের সম্বন্ধ 
স্বীকার ক'রে এ সমস্ত বিভাবাদির প্রত্যক্ষ জ্ঞান হ'তে পারে। কিন্তু 
এই সমস্ত রিভাবাদি সাধারণীকৃত না! হ'লে যে সামাজিকের সঙ্গে 
সন্বদ্ধ হ'তে পারে" না-এ কথা পুবেই আলোচিত হয়েছে। এই 
অসাধারণ বিভাবাদির সাধারণীকৃতি যে অলৌকিক-_-সে বিষয়ে সংশয় 
মাত্র নেই। লৌকিক অর্থাৎ কাব্য-নাট্যের বাইরে যে জ্ঞান হয় তাতে 
সাধারণীকৃতি ঘটতে দেখা যায় না। অলৌকিক শব্দের " অর্থ 
অতিলৌকিক (3010610011079]) নয়, এর অর্থ লৌকিক-বিলক্ষণ 


৬৫ অভিব্যক্রিবাদ 


(010719091)। অতিলৌকিক তাকেই বল! যেতে পারে যাকে কার্ষ- 
কারণ সম্বন্ধের দ্বার উপপন্ন করা যায় না। সাধারণীকৃতি কিন্তু এরূপ 
কোনো! 11)1720]9 বা অতিলৌকিক ঘটন। নয়। কাব্যজগতে এটি 
নিতান্তই লৌকিক ব্যাপার। শান্দ্রেও এই অর্থে অলৌকিক শব্দের 
প্রয়োগ দেখা যায়। সুরভি চন্দনে যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, একটি 
ত্রিভুজের প্রত্যক্ষে যে সমস্ত ত্রিভুজের প্রত্যক্ষ, তাকে অলৌকিক 
প্রত্যক্ষ বল! হয়, কারণ এখানে সাধারণ প্রত্যঙ্গের সামগ্রীর ('0%- 
1167 01 ০0100191005) মধ্যে অপর একটি কারণ প্রবিষ্ট থাকে । এই 
“অপর একটি কারণ? কি? সামান্য ভ্বান বা সৌরভের পুর্বান্থভবজনিত 
সংস্কার । সাধারণ প্রত্যক্ষেন জ্ঞানে এরূপ অতিরিক্ত কোনো ঘটক 
ন! থাকায় তাকে লৌকিক আখ্যা দেওয়া যায় । 

পূর্বেই বলা হয়েছে_স্থাঘিভাবের জ্ঞান রসবোধের প্রতি 
প্রযোজক (010166)0) | এই স্থায়িভাৰ নায়ক-নায়িকা-নিষ্ঠ হ'য়ে 
থাকলে প্রত্যক্ষের বিষয় হ'তে পারে না, কারণ পরচিন্ত স্বভাবতই 
অপ্রত্যক্ষ। সুতরাং ভট্টনায়ক যে স্থলে বলেন-_নায়ক-নায়িকা-নিষ্ঠ 
স্থায়িভাব সাপারণীকৃত হ'য়ে প্রত্যক্ষ হয়, সে হালে অভিন: “পু বলেন 
_সামাজিকনিষ্ঠ এবং বাসনারূপে স্থিত স্থায়িভাব উদ্ধুদ্ধ হ'য়ে প্রতাক্ষ 
হয়। ভট্রনায়কের মতে স্তারিভাবের প্রত্যক্ষকে অলৌকিকই বলতে 
হবে। অভিনবগ্তপ্তের মতেও উদ্ধদ্ধ সংস্কারের প্রতাক্ষ অলৌকিক হবে 
যদি একে প্রত্যক্ষ ব'লে স্বীকার করা যায়। 

সাধারণত সংস্কার থেকে স্মতি উৎপন্ন হয় । পুৰ মতে স্বৃতি তীত্র 
ও উতকট হ'লে তাকে 'গুত্যক্ষ বালে মনে করা যায়। ' উৎকট স্মৃতি 
প্রত্ক্ষায়মাণ হয়-এমন দৃষ্টান্ত অন্যত্র খা যায় না। যদি মনে 
করা যায় যে এস্থলে প্রত্যক্ষত্রের অভিমান হয় তাহ'লে সে ক্ষেত্রে তাকে 
ভ্রম বলাই উচিত। কিন্তু চিত্রতুরগ-ন্তায়ের আলোচনা -প্রসঙ্গে ভ্রমের 
যে পরিচায়ক (63690107)) অপেক্ষিত হয়, তা থাঁকে না ব'লেই ভমের 
মধ্যেও পরিগণিত কর! যায় না। স্থায়িভাবের প্রত্যক্ষ ভমাত্মক হ'লে 


গৌড়ীয় বৈষবীয় রসের অলৌকিকত্ব ৬৬ 


এ স্থলে একই নীতি প্রযুক্ত হবে। স্ৃতরাং অলৌকিকত্বের সিদ্ধি 
ঘটছেই। অলৌকিক তাই যা অসাধারণ ও অপ্রত্যাশিত ((07- 
ঘ7011690 8100 01109021) | 

প্রাচীন অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি আলঙ্কারিকেরা স্থায়িভাবের জ্ঞানকে 
প্রত্যক্ষই বলেছেন। সাধারণত সংস্কার থেকে স্মৃতিই উৎপন্ন হয় 
কিন্তু প্রত্যক্ষাত্রক জ্ঞানও কখনো! কখনো হয়। উদাহরণম্বরূপ 
ধ্যানের কথা বলা যেতে পারে। ধান হচ্ছে স্মৃতির সম্ভতি বা 
তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, যাতে অন্য কোনো বিষয়ের জ্ঞান 
সংশ্লিষ্ট হয় না। বিরহী যখন তার প্রিয়ার রূপ ধান করে তখন সেই 
ধ্যান পরিপক্ক অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞানেই পরিণত হয় । 
সে স্পষ্টই মনে করে প্রিয়া তার সম্মুখে । অবশ্থ এক্ষেত্রে এই 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভ্রমাত্ক, কারণ অসন্িহিত প্রিয়া আজ তার কাছে 
প্রত্যক্ষ । কিন্তু দেবতার ধ্যান পরিপাক লাভ করলে যখন দেবতার 
সাক্ষাৎকার হয়, তখন দেবতা স্বয়ং উপস্থিত থাকেন বলে এই প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান প্রমাত্মকই হয়। রতির সংস্কার আছেই, রতিও বিগ্মান, 
সুতরাং সংস্কারের উদ্বোধে রতির প্রত্যক্ষ জ্ঞান হ'তে কোনো বাধা 
নেই । 

আরেকটি কথা বল! প্রয়োজন। রসান্তন্ুতিতে স্কারিভাবের 
অনুধ্যান বা স্মরণ থাকে না, কেবল বিভাবাদির প্রত্যক্ষ হ'লেই 
স্থারিভাবের প্রকট অনুষ্ঠুতি হয়। এই প্রকট অনুভূতি স্মৃতিপদবাচা 
হবে কিনা সে বিচার পণ্ডিতজনেরা করবেন, এবং করলে সে বিচার 
পাণ্ডিত্য-প্রকর্মেরই কাজ হবে । আমাদের স্পষ্ট অনুভূতিতে অপলাপ 
ন। করলে, তাকে 'প্রত্যক্গ আখ্যা দিতে কোনো বিচিকিৎসা বা সন্দেহ 
হ'তে পারে না। 

আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। রসানুভ্ীতিতে 
স্থায়িভাবের বাসনা-উদ্দীপনের আবশ্যকতা পূর্বেই বলেছি। এই 
বাসন! উদ্দীপিত হ'লে স্মৃতি হয়-_এ কথা স্ুপ্রসিদ্ধ মনস্তত্ববিজ্ঞানসম্মত 


৬৭ " অভিব্যক্তিবাদ 


সিদ্ধাত্ত। আবার বাঁসনা সহকারিভেদে প্রত্যক্ষ অনুভূতিরও হেতু 
হয় তাও প্রদশিত হয়েছে । এই জন্য ভারতীর দর্শনে স্মৃতিকে শুদ্ধ 
সংস্কার বা বাসনাজন্য এবং আত্মা বা অন্তঃকরণের ধর্ম বলা হয়। 
বাসনাসহকৃত ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যভিজ্ঞা নৈয়ায়িকের মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
অন্তর্গত। প্রত্যভিজ্ঞা স্মৃতি থেকে বিলক্ষণ একথা সব্ববাদিসম্মত | 

'তাছাড়া_স্মৃতির স্বরূপ হচ্ছে পূর্বান্থভবের পুনরুজ্জীবন । রস- 
বিষয়ে পৃরান্ভব থাকে না কারণ রসান্ুুভব একটি স্বতন্ব মানস-ব্যাপার। 
এই মানস-ব্যাপার সমস্ত পুবান্থভব থেকে বিলক্ষণ এবং একটি 
নৃতন এতিভাসিক ঘটনা। হযে ব্যক্তির স্থায়িভাবের পুবানুভব 
নেই অ*এব দুর্বান্ভবপন্য সংস্কার বা বাসনাও নেই, সে ব্যক্তির 
রসান্ুভবও সম্ভব হয় না। পূর্বান্তভবের পুনরস্যুর্থানেই যদি রসান্ুভব 
হ'ত, তাহ'লে তাকে স্মৃতিই বল। যেতে পারত । 

স্থায়িভাবের যখনই অনুভব হয় তখনগ ত। আলম্বন (০১)০০) 
বিশেষকে আশ্রয় ক'রে উদিত হয় । আলম্বনকে বাদ দিয়ে স্মৃতির উদয় 
সম্তর নয়। রসানুভব যদি স্মৃতি হ'ত অর্থাৎ স্থাযিভাবের উদ্দীপন 
যদি স্মৃতিতে পর্যবসিত হ'ত, তাহ'লে পুৰ আলম্বনকে অত ক'রেই 
উদিত হ'ত। কিন্তু রসের যে আলম্বন বিভাব সেটি ছব আলম্বন 
থেকে একেবারেই বিভিন্ন । পুবানুভব একটি অসাধরণ ও অতীত 
ব্যাপার, কারণ তার আলম্বনও একটি অসাধারণ ও অতীত ব্যক্তি । 
রসের আলম্বন ব্যক্তিবিশেষ নয়, তা যদি হ'ত তাহ'লে সমস্ত 
সহ্ধদয়ের একই রসানুভব হ'ত না। তাছাড়া রসান্ুভবের আলম্বন 
বর্তমান, স্মৃতির আলম্বন অতীত । এই সমস্ত তথ্য অশ্লাঁচনা ক'রেই 
আলঙ্কারিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে রসানুভব স্মৃতি নয়। স্মৃতি 
আছে অথচ স্মৃতির বিষয় অতীত ব'লে জ্ঞাত হবে না, একথা সোনার 
পাথর-বাটির মতই মনে হয়। 

এবার অভিব্যক্তির অলৌকিকত্বের কথা !-_কিসের অভিব্যক্তি ? 
রসের । রম ও রসের ন্মভিব্যক্তি এক বস্ত্র, আলো! ও আলোর প্রকাশ 


গৌড়ীনে বৈফাবীয় রসের অলৌকিকত্ব ৬৮. 


ফেমন এক বস্তু । আলো! যেমন নিজেকে নিজেই প্রকাশ করে, রম 
তেমনি নিজেকে নিজেই অভিব্যক্ত করে। স্মুঙরাং রম ও রসের 
অভিব্যক্তি যখন একই বস্তু তখন রসের স্বরূপ ও রসের অভিব্যক্তির 
স্বরূপ একই, সুতরাং রমের অভিব্যক্তির ব্যাখ্যান ও বৈশিষ্ট্য 
আলোচনা করলেই রসের ব্যাখ্যান ও বৈশিষ্ট্য আলোচিত হবে । 

রসাভিব্যক্তির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য অনুভূত হয় তার__ আহলাদ- 
জনকত্বে এবং এইখানেই এর অলৌকিকত্, কারণ 
লৌকিক জ্ঞানে রতি আনে সুখ, আর শোক আনে 
ছুঃখ কিন্তু রসাভিব্যক্তিতে আনন্দ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। 
উপাধি যাই হোক, হোক না রতি-শোক-হাসি-বিস্ময়। হোক না কেন 
ভয়-ক্রোধ-উংসাহ, এমন কি জৃগুপ্পা_অভিব্যক্ত রস সবদ[5 আনন্দ- 
স্বরূপ__ 

“লোকে হর্শোককারণেভ্যো ভষশোকাবেব হি জায়েতে | অত্র 
পুনঃ সর্বেভ্য এব তেভ্যঃ সুখনিতালৌকিকহম।” 


রসের আনন্দম্বরূপত্ব 


__কাবা প্রকাশটীকা। 
এই লৌকিক জগং যেমন স্তান, কাল ও পাকে কেন্দ্র ক'রে 
আবহিত হয় বিচিত্র তরঙ্গে, অলৌকিক শক্তিমান আভগবানের বিচিত্র 
শক্তিও তেননি লীলায়িত হ'য়ে ওঠে তিনটি কেন্ছরশ্তিকে (6017070] 
1111078019১) মূল করে। মেই তিনটি শক্তির নান সং, চিৎ ও 
আনন্দ । তিনি ব্বর" অনিষ্ঠিত থাকেন সং-শক্তিতে চিংশক্তিতে তিনি 
চিন্ময়, হলাদিনী-শক্তিতে আহলাদস্বরূপ। ভিনি আছেন--ভাই এই 
জগং আছে, তিনি চিন্ময় তাই লোকে জানে, তিনি হলাদন্ধরপ তাই 
আনন্দ অনুভূত হয়। এই দেক্েন্টরিয়প্রাণ ধার স্পর্শে সকল কাধে 
অনুপ্রেরিত ভয় স্বপ্পে-জাগরণে, তিনিই সেই সচ্চিদানন্দ__ 
_-দেহেন্দ্িয়াদয়োহমী যদংশবিদ্ধা যচ্চৈতন্তাংশেনাবিষ্টাঃ সম্ভঃ 
কর্মন্থ স্বস্ববিষয়েষু প্রচরস্তি জা গ্রতস্বপ্রয়োঃ 1৮ -_জ্রীভাগৰতসন্দর্ত 
আমি আছি, আমি জানি, আমি সুখী--এ তিনই যথাক্রমে ষত, 


৬৯ 'অভিব্যক্তিবাদ 


চিৎ ও আনন্দের শক্তিষ্পর্শে। শুধুমাত্র “আমি আছি”-_এ ভাষের 
চেয়ে “আমি জানি” _এ ভাব কাম্যতর, এবং “আমি সুখী”-_এ ভাব 
ঘেমন কাম্যতম, তেমনি সংশক্তির অভিব্যক্তি থেকে চিৎশক্তির 
অভিব্যক্তি মহত্তর, চিৎশক্তির অভিব্যক্তি থেকে আনন্দশক্তির অভিব্যক্তি 
মহাত্তর | 

শুধু “থাকা” তো কিছু নয়,_ থাকে তো বিনুক-নুড়ি, পাথর-কস্কাল, 
কূমি-কীটও | জানা চাই তাঁকে যে চৈতন্য প্রবাহ প্রাতিমুত্র্ভের সন্তাকে 
করে উদ 0৩, «আমি জানি ঘে আমি আছি”_-এই অনুভূতি 
যেখানে জাগ্রত সেই জানা চাউ। কিন্ত শুধু থাকা আর শুধু জানায় 
কি লাভ, যদি না সেই “থাকায়” আনন্দ থাকে? অস্তিত্বের শিকড়ে 
শিকডে সঞ্চারিত হ'য়ে দেই আনন্দ জীবন-মহা-মহীরুহাকে করবে 
উজ্জীবিত, চৈতচ্গার রন্ধে রন্ধে প্রবিষ্ট সেই আনন্দ সকল জানাকে 
করবে রসাকুল,_তবে তে। সার্থক হবে থাকা, সার্থক হবে জানা। 
আনন্দই তো সবশেষের কথা! আনন্দ যদি না থাকত তাহ'লে 
বাচগতই বা চাইত কে, প্রতিমুতত্ত কি হত না জঞ্জাল? আনন্দ 
যদি না পেত, তাহ'লে জানতেই বা চাই৬ কে, আন্টি জানাই 
কি হ'ত না নিরর৫থক ? স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাপিষ্টিত এই আনন্দ তো সকল 
প্রয়োজনের শেষের কথা, সকল লীলার গোড়ার কথা । এ কথা 
নাট্যশান্সের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে_“ন হি রসাঁদতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে” 
_রস না থাকলে কোনে কিছুই হ'ত নাঁ। তাই বৈষ্ঞবীয় দর্শন- 
শান্সের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে শ্রীভগবানের ত্রিধা স্বরূপ-শক্তির মধ্যে 
শ্রেষ্ঠা সারভূতা শক্তির নাম হাদিনী শক্তি,_“বং খছু গরমতত্বংত*-**" 
সদনভ্তপরমানন্দত্েনে সিদ্ধ+”__গ্লীতিসন্্ ২ যে পরমতত্ব নিত্য- 
বিরাজমান পরম আনন্দরূপে -সদ্ধ 

“্ীতিরেবাত্র-".-" সিদ্ধেমোক্ষাদ্‌ গরীয়সী”-_প্রীতিসন্দও 

সিদ্ধি বা মোক্ষ থেকে গ্রীতিই গরীয়সী । 

সিদ্ধি বা এশ্বর্ধল! 5 শ্রীভগবানের সং বা সদ্ধিনী-শক্তিলভ্য | মোক্ষ 
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জ্জানলভ্য, অর্থাৎ সংবিৎ-শক্তিলভ্য । এ ছুটি থেকেই হলাদিনী-শক্তিলভ্যণ 
প্রীতি গরীয়সী। যেহেতু সিদ্ধি ও মোক্ষ থেকে প্রীতি কাম্যতরা, সেহেতু 
সন্ধিনী ও সংবিৎ থেকে হলাদিনীও গরীয়সী-_“দাসীকৃতাশেষপুরুষার্থ- 
সম্পত্তিক1”__গ্রীতিসন্দর্ভ অর্থাৎ “অশেষ পুরুষার্থের সম্পত্তি অর্থাং 
সিদ্ধি যার দ্বার! দাসীকৃত হয়েছে) 

' আনন্দের এই সঙ্জীবনমন্ত্ধ উপনিষদেও উচ্চারিত হয়েছে 
_-কো হোবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেব আকাশ আনন্দো ন হ্যাং, _এষ 
হোবানন্দয়তি ॥৮ - ব্রক্মানন্দবল্লী_-টৈত্তিবীয়োপনিবৎ 

কেই বা বাঁচতে চাইত, কেই বা প্রাণধারণ করত, যদি 
ভগবান আনন্দম্বরূপ না হতেন? ইনিই তো জগৎকে আনন্দ 
দিয়ে থাকেন। 

“আ।নন্দো ব্রন্মেতি ব্জানাৎ ॥ আনন্দাদ্ধোেব খন্ষিমানি ভতানি 
জায়ন্তে॥ আনন্দেন জাতানি জীবন্তি॥ আনন্দং প্রবস্তাভিসং- 
বিশন্তীতি ॥৮ _-ভগ্চবল্লী_তৈভ্তিবীয়োপনিষৎ 

আনন্দই ব্রহ্ম এই কথ! জানলেন । আনন্দ থেকে জাত 
এই ভূতভগৎ আনন্দদ্বারাই বিধৃত থাকে এবং পরিশেষে আনন্দে 
'লীন হয়|” 

“যদা বৈ স্ুখং লভতেশথ করোতি নানুখং লঙ্গণ করোতি, স্ুখমেব 
লব্ধ করোতি, স্ুখং হেব নিজিজ্ঞাসিতব্যম।-যো বৈ ভূমা তং স্্রখং 
নাল্সপে সুখমস্তি ভূমৈব স্ুখং ভূমা হেব বিজিজ্ঞাসি তব্যঃ-** 

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছণোতি নান্যদ্বিজানাতি স জমাহথ 
যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছণৌত্যন্যদ বিজানাতি তদক্সং, যে বৈ ভূমা 
তদমৃতম্‌ ॥৮ _ গান্দোৌগ্যোপনিষৎ 

_-“ঘদি নখ পায় তবেই করে, দুঃখ পাবার জন্য করে না। যদি 
স্থথ পায় ব'লেই করে, তবে সুখ কি তাই জানা উচিত ।-*'যা ভূমা 
তাই সুখ, অল্পে স্তখ নাই। ভূমাই মুখ, তাই ভূমা কি জানা 
উচিত 1." 
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' যেখানে আর কিছু দেখ! যায় না, আর কিছু শোনা যায় না, 
আর কিছু জান! যায় না তাই ভূমা। যেখানে অন্য কিছু শোনা যায়, 
অন্য কিছু জানা যায় তাই অল্প, যা ভূমা তাই অমৃত 1 

যা ভূমা তাই আনন্দ। আনন্দ সর্বথাই অলৌকিক, কারণ তা 
দিব্য। দিব্য তার সত্তা । দিব্য মেই আস্বাছ্ত এবং এই আসন্বাছ্য 
আনন্দই রস। 

“রসো বৈ সঃ॥ রসং হ্োবায়ং লব্ষদানন্দী ভবতি ।৮--তৈত্তি- 
রীয়োপনিষৎ, ব্রঙ্গানন্দবল্লী 

_তিটিট বস। রসপ্রাপ্ত হ'লেই আনন্দযুক্ত হয় । 

স্রতরাং রস ও আনন্দ পর্যায় এবং এই রস বাঁ আনন্দ ভগবৎ- 
স্বরূপ। আনন্দমর ভগবংস্বরূপই উদ্ঘাটিত হয় কাব্যাদিপাঠকালে । 
কাব্যের বিভাবাদির দ্বার চিদাবরণ ভঙ্গ হ'লেই রস বা ভগবৎসন্তার 
আনন্দচিন্ময় অংশ অভিব্যক্ত হয়--“রত্যাদ্যবচ্ছিন্না ভগ্রাবরণা চিদেব 
রসঃ। চর্ধণা চাস্ত চিদ্গতাবরণভঙ্গ এব ।” এইজন্য পুর্বেই বলা 
হয়েছ্ছে__অভিব্যক্ত রস সর্বদাই আনন্দ-ন্বরূপ । লৌকিক কার্ষের ফল 
যেখানে সুখ-দুঃখ ইত্যাদি, অলৌকিক রঙে ফল সেখ” সর্বদাই 
আনন্দ। রসের অলৌকিকত্ব প্রধানভাবে এইখানেই । 

আনন্দ লৌকিক নয়, কারণ তা অন্তঃকরণ-ধর্ম নয়। অন্তঃকরণ- 
ধর্ম স্খ। আনন্দ আম্মার স্বরূপ, ধর্ম নয়, কারণ আনন্দ নিত্য ও 
অপরিচ্ছিন্ন ! পরিচ্ছন্ন বস্তমাত্রেই দুঃখানুবিদ্ধ। 

রস যে অলৌকিক তার প্রমাণ রসানুভুতির ব্যাপারে আম্বাদ ও 

আম্বাছের তাদাত্য । লৌকিকে আব? ও আস্বাছ 

কি (রি বিভিন্ন__যেমন “মিষ্টি ০স্ত' ও “মিষ্টি খাব।র'_ 

নি একার্থে বযবন্ধত হয় না। প্রদীপ নিয়ে ঘট দেখবার 
সময় প্রদীপ ও ঘটকে এক বস্ত্র বলে কেউ মনে করে না। কিন্তু 
রসানুভতির ক্ষেত্রে আমাদও রস, আম্বাছ্ও রস-_“জ্ঞানাস্তরে 
ঘটাদিকং বিষয়ঃ জ্ঞানং চ বিষয়ী। অত্র চ জ্ঞানাত্বকঃ আনন্দ 
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এব বিষয়ো বিষয়ী ৮*-ইতি নরসিংহঠকুরাঃ ।-_কাবাপ্রকাশের 
টাকা 

_স্ড্ানাস্তরে ঘটাদি বিষয়, জ্ঞান বিষয়ী। এখানে জ্ঞানাত্মক 
আনন্দই বিষয় বিষয়ী ছুইই। 

এইজন্যই রসকে বল! হয় “বিগলিত-বেগ্যান্তর-আনন্দ-স্বরূপ”, 
নিজের থেকে অতিরিক্ত বিষয়ান্তর সেখানে নেই--“তদা কিমপি 
বেগ্যান্তরং ন ভাসতে |” 

সাহিত্যদর্পণেও আছে-_“ম্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মান্থাছাতে রসঃ” ॥৩। 

তুতীয় পরিচ্ছেদ 

এর অর্থ করতে গিয়ে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেছেন বুভ্তিতে 
_্যগ্ভপি স্বাদ; কাব্যার্থসংভেদদাক্সানন্দসমুদ্চবঃ-” ইতুাক্তদিশ। 
রসন্যাস্বাদানতিরিক্তত্ং, তথাপি “রসঃ স্বাদ্যতে-_ ইতি কাল্সনিকং 
ভেদমুররীকৃত্য কর্মকর্তরি বা প্রয়োগঃ । তদুক্তং- পরস্তনানতামাত্র- 
সারত্বাৎ প্রকাশশরীরাদননা এব হি রস?” । 

যদিও কাবার্থসংভেদবশত অর্থাৎ বিভাবাদির মিলনবশত অপত্বা- 
নন্দসমুদ্ধবই আন্বাদ-_রসান্বাদ, স্ঁতরাং আন্বাদনস্বরূপ এই রস 
আবন্বাদনাতিরিক্ত কিছু নয়, তবুও “রস আম্বাদিত হয়”__এই কাল্পনিক 
ভেদকে মনে রেখে “অয়মাম্বাগ্ধতে রস” এই বাক্যে ক্কতৃবাচ্যে 
আম্বাদ-ক্রিয়। প্রযুক্ত হয়েছে । আম্বাদন-ক্রিয়ার মধ্যেই আন্বাছ্যি- 
মানতা আছে। একই বস্তরকে আনেক সময় ছুইরূপে কল্পনা করা হয় 
ধারণার স্প্টত| ব। সুবিধার জন্য । এইরূপ কল্পনা করার নাম 
বিকল্প জ্ঞান। 

রস অলৌকিক, কারণ তা কোনে। বিশেষ সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে 
না। লৌকিক পদার্থনাত্রেই স্থান, কাল ও পাত্রের বিশেষ ভাবকে 
আশ্রয় ক'রে থাকে । রসানুভূতিতে স্থান-কাল-পাত্রের 
এই বিশেষ ভাব বিগলিত হ'য়ে সাধারণীকরণ ঘটে। 
কি ক'রে ঘটে ৫ সম্বন্ধে বিশ্বনাথ বলেন-__ 


রসের চিরম্তুনত্ 


৭৩ 'অভিব্যক্তিবাদ 


“ব্যাপারোইস্তি বিভাবাদের্নায়া সাধারণীকৃতিঃ ॥৯1 
প্রমাতা তদভেদেন ম্বাআ্সানং প্রতিপছ্যাতে” ॥১০। 
ূ নাহিত্যদর্পণ___ভূতীয় পরিচ্ছেদ 
-_-িভাবাদির সাধারণীকৃতিরূপ ব্যাপারবশত প্রমাতা বা সহ্ৃদয় 
বিভাবাদির সঙ্গে অভিন্নরপে নিজেকে প্রতিপন্ন বোধ করেন' অর্থাৎ 
এক শাশ্বত ভাবলোকের চিরন্ন ক্ষেত্রে সহ্গদয় ও কাব্যাদিগত- 
বিভাবাদি স্বীয় বৈশিষ্ট্যের ক্ষণিকহ বিসঙ্তন ক'রে এক নৃতন এক্য 
লাভ করে । 
দেবতার সম্মুখে যেমন উচ্ছিষ্ট নিবেদন করা যায় না, তেমনি 
দেশ-কাল-পাত্রের দ্বারা খিলীকৃত বস্তুও রসের সামগ্রী হ'তে পারে 
না। ভগবৎসন্তার যে আনন্দচিন্মযু আংশ রসরূপে অভিব্যাক্ত হয় তা 
শাশ্বত ও অলৌকিক, এবং পাধিব সম্ভার দেশকালাদি অংশ যতই 
বৃহৎ হোক না কেন, তা জর্থথাই লৌকিক ও সঙ্কীর্ণ। কিন্তু তবু 
যেমন আকাশের নহিমা একমাত্র সমুদ্রেই বিধৃত হ'তে পারে, 
তেঙ্গনি রসের যোগ্য উপাধি হ'তে পারে সম্পূর্ণ বিভাবাদি। মহৎ 
বন্াকে মহৎ বস্তই ধারণ করতে পারে । চিরন্তন রর উপাধি 
হ'তে পারে চিরন্তন ভাব। জাধারণীকৃতির দ্বারা ক্ষণিক বস্তও 
ভাবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে চিরম্থনতায় অধিষ্ঠিত হয় । 
রম যে অলৌকিক তার আরো প্রমাণ রসাম্বাদন-ব্যাপারে 
ভোক্তার অহংনিরপেক্ষ-ভাব। এটি লৌকিক অনুভবে হয় না । 
লৌকিক অনুভব অহংকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। 
লৌকিকে গ্রহণ-বিসর্জন, ভোগ-ত্যাগ, স্ুপ্তিজাগরণ 
সমস্তই অহংকে জড়িয়ে । কাব্যে কিন্ত মহংভাব ত্যক্ত ন। হ'লে 
রসাম্বাদনই সম্ভব নয়। শুধুমাত্র বহিরঙ্গ বিভাবাদির সাধার্ণীকৃতি 
নয়, ভোক্তার অন্তরঙ্গ বাসনাদিরও সাধারণীকৃতি প্রয়োজন 
-পসাধারণ্যেন রত্য।দিরপি তদ্বং প্রতীয়তে ৷” 
_ত্ৃতীয় পরিচ্ছেদ, সাহিত্যদর্পণ 


রসের নিবিশেধত্ত 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব ৭৪ 


সহ্ছদয়ের অন্তরঙ্গ রতিপ্রভৃতিও যে সাধারণভাবে প্রতীত হয়, তার 
কারণ চিত্ত তখন সত্বারূ্ড। রজোগ্রস্ত বা মোহগ্রস্ত ব্যক্তির চিত্ত 
সর্বদাই চঞ্চল ও মুহামান। তখন মন বিষয় থেকে বিষয়াস্তরে যেন 
ঠোক্কর খেতে খেতে চলে, কিংবা গ্লানি ও অবসাদের খাদের পাঁকে ডুবে 
থাকে, সুতরাং তখনকার সে বি-কলতায় স-কলতার স্থান কোথায়? 
তাই চিত্ত সমারূ্ড করা চাই সন্বে। সন্বোদ্রেক এক আন্তর ধর্ম ধার 
দ্বারা চিত্ত বিষয়-বিমুখ হ'য়ে অন্তমুী হয়__ 
“বাহামেয়বিমুখতাপাদকঃ কশ্চনান্তরো ধর্মঃ সন্বম্” । 
_ুতীন পরিচ্ছেদ, স।ভিতাদর্পণ 
চিত্ত অন্তমু্থী হ'লেই পরম-পুরুষের প্রতিবিস্ব-গ্রহণ-যোগাতাকে 
অর্জন করে। সেই আনন্দন্বরূপ পরমপুরুষের 'প্রতিবিস্বনসন্বন্ধবশ তই 
চিত্ববৃত্তিসংশ্লিষ্ট যাবতীয় বাহ্যবস্তর প্রতিচ্ছায়াও আনন্দময় হ'য়ে ওঠে। 
বাহ্যবস্তর সঙ্গে জ্ঞানন্বরূপ পরমপুরুষের সংযোগকারক চিন্তনুত্তিুলি 
সন্বার্ট চিত্তের ধর্মহিসাবে আনন্দময় হয়। চিন্তনন্তিগুলি যদিও 
ভোক্তার স্বকীয়, তবু বিশেষ অংশ পরিত্ক্ত হওয়ার জন্ক সাক্ষিক 
চিন্তের বৃত্তিগুলিও আনন্দময় হ'য়ে ওঠে । 
বিশেষ পরিত্যক্ত না হ'লে স্থায়ী আনন্দ হ'তে পারে না। যে 
আনন্দানুভূতিতে বাহাসংবেদন থাকে না,তাতে যে বিশেষ অংশ 
পরিত্যক্ত হবে এ আর আশ্চর্য কি! স্বকীয় বিশেব পরিত্যক্ত না হ'লে 
বর্ণনীয়-তন্ময়ী-ভবন-যোগ্যতা আনা সম্ভব নয়। সঙ্গদয়ের তটস্থ- 
লক্ষণে এই তন্ময়ীভবনঘোগ্যতার কথা পাই-__ 
“যেযাং কাব্যানুশীলনা ভ্যাসবশাদ্‌ বিশদীভুতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়- 
তন্ময়ী-ভবন-যোগ্যতা তে সম্ছদয়সংবাদভাজঃ সহ্গদয়াঃ।” 
লোচন-_প্রথমোদ্দ্যোত 
_-যাদের মনোমুকুর কাব্যান্বশীলনের অভ্যাসজন্য বিশদীভূত 
হওয়ায় বর্ণনীয়-তন্ময়ী-ভবনযোগ্য হয়েছে তারাই সহ্ধদয়সংবাদভাক্‌ 
সহ্াদয়। 


৭৫ অভিব্যক্তিবাদ 


' রস যে অলৌকিক তার আরো প্রমাণ এই যে, যদিও বিভাবাদি 
রসের কারণ, তবু কার্ধ বলত আমরা যা বুঝি রস 
তা নয়। কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে মন্মট বলছেন 
_-স চ নকার্ধঃ। বিভাবাদিবিনাশেহপি তন্ত সন্তবপ্রসঙ্গাৎ৮_-সেই 
রস কার্ধ নয়__বিভাবাদির বিনাশেও সন্ভব-প্রসঙ্গবশত 1 
নিমিন্তকারণ-নাশের ফালে কার্ধ-নাঁশ হয় না, ঘেমন ঘট-নির্াণের 
পর দণ্ড-নাশ হ'লেও ঘট নষ্ট হয় না। এই তুলনায় রসকে কার্য বলা 
চলে না, কারণ রূসের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিভাবাদি না থাকলে রও 
থকে না। যদি কেউ ঝূলন “উপাদ[ন-কারণও তে। কারণ, অসমবাঘ়ি- 
কারণও কারণ, সেগুলির নাশে কার্-নাশ হয় এ তে! লৌকিক ব্যাপার, 
এবং সর্বদাই দেখা যার”__তাহ'লে তার উক্তিতে সারবন্তী নেই বলা 
উচিত। কারণ এখানে নিমিন্তকারণের কথাই বল। হয়েছে । বিভাবাদি 
রসের সমবারিকারণও নয়, অসমবায়িকারণও নয়। রসের উপাদান 
স্বয়ং সংবিদানন্দাত্বক রস। রসের প্রকাশনও রস। বিভাবাদি 
নিমিত্তমাত্র, চিদাবরণভঙ্গের নিমিন্তকারণ। লৌকিকে নিমি্তকারণ 
না থাকলেও কার্য উপস্থিত থাকে, কিঞ্ত অলৌকিক শ্রাব্যাদিতে 
বিভাবাদি না থাকলে রসও নেই । লৌকিক ব্যবহার-বিলক্ষণ ব'লেই 
রস অলৌকিক । উপাদানের সঙ্গে উৎপন্ন রসের এই যে জাতিগত 
পার্থক্য, এর মধ্যেই অলৌকিকত্ব নিহিত আছে। এসম্বন্ধে ব্রাউনিউ- 
এর অনুরূপ উক্তি আছে--০00৮ ০1 07700 ৯011105) 9])9 1০0০৮ 
11765005700 2 (01701) 01)1110, 1)06 7 ৪৮৮০) 
কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লামের ২৭২৮ নং শ্লোকে পাচ্ছ 
“কারণান্যথ কাধাণি সহকারীণি নি চ। 
রত্যাদেঃ স্থায়িনো লোকে তানি চেন্নাট্যকাব্যয়োঃ ॥ 
বিভাব। অনুভাবাস্তৎ কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ | 
ব্যক্তঃ স তৈবিভাবাগৈঃ স্থায়ী ভাবে। রস: স্মৃতঃ ॥” 
«লৌক-যাত্রায় যেগুলি রত্যাদি-স্থায়ীর কারণ, কার্ধ ও সহকারিরূপে 


রসের অ-কার্ত্ 


গৌড়ীয় বৈর্ঝবীয় রসের অলৌকিকত্ব ৭৬ 


জ্ঞাত, সেগুলিই নাট্যে ও কাব্যে বিভাব, অন্ুভাব ও ব্যভিচারী ভাব- 
রূপে কথিত হয়। এসকল কারণ দ্বারা ( তৈঃ) লৌকিক স্থায়িভাব 
উৎপন্ন হয়, ( এবং ) বিভাবাদির দ্বারা ( বিভাবাছ্যৈ১) অলৌকিক রস 
ব্যক্ত হয়। ূ 

শ্লোকছুটির তাৎপর্য বহুল ব্যাখ্যা-সাঁপেক্ষ । ঝাল্কিকার পংক্তিটির 
ব্যাখ্যা করেছেন__“তৈবিভাবাছৈঃ ব্যক্তঃ | ব্যক্তিশ্চ চর্ধণেতি পর্যায়ঃ | 
সা চ বিশেষণং, ন ভূপলক্ষণম্‌। তথা চ ব্যক্তিবিশিষ্ট এব স্থায়ী রসঃ॥% 

_-সেই সকল বিভাবাদি দ্বারা ব্যক্ত। ব্যক্তি ও চবণ! পর্যায় 
(95017%7) বা সমার্থক )। সেই চবরণা বিশেষণ, উপলক্ষণ নয়। 
অতএব স্থায়ী ব্যক্তিবিশিষ্ট হ'লেই রস-_অর্থাৎ বিভাবাদি দ্বারা স্থারী 
ব্যক্ত হয়। ব্যক্তি ও চর্বণা পর্যায় এবং এই চর্বণ! স্ারীর বিশেষণ, 
উপলক্ষণ নয় । *উপলক্ষণ নয়", একথা! বলাতে চর্বণাহীন অবস্থায় স্তায়ী 
রস নয় এ কথা স্পষ্ট হ'ল । বিশেষণ বলাতে এই বোঝা গেল যে 
রস-রূপে স্থায়ী নিত্যই চর্বণাযুক্ত। সহজ কথায় স্থায়ী ভাবই একটি 
বিশিষ্ট অবস্থায় রসণ কিন্তু পুর্বেই বলা হয়েছে স্থায়ী রস* নয়, 
বিভাবাদি-সমেত স্থায়ী রসকে বাঞ্জিত করে মাত্র, রস প্রকৃতপক্ষে 
“ত্ব-সংবিদানন্দ” ( ধ্ন্যালোক ১।৪ ) এবং স্থারী থেকে বিলক্ষণ__ 
“স্থার়িবিলক্ষণ এব রস” নাট্যশাস্ত্র ৬৩৪-__ভাষ্য | 

উদ্দ্যোতকার বলেন--“বিভাবাদি-বৈশিষ্টেন চর্বণা-বিষয় ইত্যর্থ; | 
স্তত্রে তৈরিত্যনেনৈব বিভাবাদিপ্রতীতৌ বিভাবাছ্ৈরিতি সহার্থে 
তৃতীয়া। হেন বিভাবাঠ্ৈঃ সহ ভৈর্যক্ত ইত্যর্থাদ রসম্ত সমূৃহালম্বন- 
রূপতালাভঃ |” 

_ “বিভাবাদিবৈশিষ্ট্দ্বারা চর্বণাবিষয়__এই অর্থ। স্বাত্রে তৈ£-_ 
তাহাদের দ্বারা'-এই শব্দের দ্বারাই বিভাবাদি প্রতীত হওয়াতে, 
“বিভাবাস্ৈ2৮ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে “সহার্থে তৃতীয়া” এই অর্থে । 
এতে ক'রে বিভাবাদিসমেত ও বিভাবাদির দ্বারা ব্যক্ত এই অর্থ 
হওয়াতে রসের সমৃহালশ্বনরূপতালাভ হয়ে থাকে । 


৭৭ অভিব্যক্তিবাদ 


, উদ্দ্যোতকারের এই অর্থ সমীচীন । সত্যই রস বিভাবাদিদ্বারা 
রঞ্জিত হয় এবং বিভাবাদিদ্বারা ব্যর্তিত হয়। বিভাবাদি বলতে 
স্থায়িভাবও পড়ে । 

এই পংক্তিটির ব্যাখ্যা জগন্নাথ পণ্ডিত তার রসগঙ্গাধরে আরো 
ভালো ক'রে করেছেন__ 

| “তথা চাহুঃ_ব্যক্তঃ স তৈবিভাবাসৈঃ 
স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ1৮- ইতি । ব্যক্তো ব্যক্তিবিষয়ীকৃতঃ 
ব্যক্তিশ্চ ভগ্নাবরণা চিৎ। যথাহি শরাবাদিনা পিহিতো দীপস্তন্লি রাত 
সংনিহিতান্‌ পদার্থান প্রকাশয়তি স্বয়ং চ প্রকাশতে । এবমাভ্রটৈতন্যং 
বিভাবাদিশংব।প৬ান্‌ রত্যাদীন |” 

_-েমন বলা হয়েছে_ ব্যক্ত স তৈধিভাবাৈঃ স্থায়ী ভাবো 
রসঃ ন্মৃতঃ|৮ ব্যক্ত লব্যক্তিবিধয়ীকৃত | বাক্তি কি? ভগ্রাবরণ! চিং। 
যেমন শরাব-প্রভতি দ্বারা আনত দীপ শরাবাদি অপশ্যত হ'লে 
সন্নিহিত পদার্থকে প্রকাশ করে, স্বয়ংও প্রকাশিত হয়, তেমনি 
আত্মচৈতন্য নিজেকে ও বিভাবাদি-সংবলিত রত্যাদিকে প্রকাশ করে ।? 

এই অ'শে স্থারী ও রসের বিভিন্ন তা বেশ স্পষ্ট। ফদদিও জগন্নাথ 
বলেছেন যে অভিনবঞ্প্ত ও মম্মটের মৃত চবশাবিশিষ্ট স্থায়াই রস_ 
“ইত্খং চাভিনবগুপুনম্মটভট্রাদিগ্রন্থ-স্বাবস্তেন ভগ্রাবরসচিদবিশিষ্টো 
রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবো রম ইতি ত্বিতম্‌। বপ্তস্ত বক্ষযমাণ শ্রতিষ্বাব- 
স্বেন রত্যাছাবস্ছিন্ন! ভগ্নাবরণ! চিদেব রসঃ | চবণা চাস্ত চিদ্গতাবরণ- 
ভঙ্গ এব প্রাঞ্চত্তা |” 

এইভাবে অভিননগুপ্র-মন্মটভট্টগ্রন্থনুকৃল্যে ভগ” ,প্ণচিদ্বিশিষ্ট 
স্থায়িভাবকে রস বলা হ'ল। বস্তত বক্ষামাণ শ্রুতির স্বাভবিক* 
অভিপ্রায়ামুমারে রত্যাগ্যবচ্ছিন্ন। ভগ্নাবরণা চিংই রস। চবণা শব্দের 
অর্থ চিদ্গতাবরণভঙ্গ ।' 

কিন্তু সত্যই কি মম্মট বলেছেন ভগ্নাবরণ চিদ্বিশিষ্ট স্থায়িভাবই 
রস? রসলক্ষণে মম্মটের উক্তি-_“ব্যক্তঃ স তৈবিভাবাছৈঃ স্থায়ী 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্্‌ ৭৮ 


ভাবো রসঃ স্মৃুত”__-এই উক্তিটির টীকায় বিভিন্ন ব্যক্তি যে যাই 
বলুন না, মম্মট যদি অভিনবগ্ুপ্তের মতানুযায়ী রসবাদের ব্যাখ্যা 
ক'রে থাকেন তাহ'লে স্থায়ী ও রসকে এক তিনি বলতে পারেন না। 
অভিনবগুপ্ত বলেছেন-_+স্থায়িনস্ত রসীভাব ওচিত্যাছুচ্যতে, তদ্দি 
বিভাবান্ুভাবোচিতচিত্তবৃত্তিসংস্কারমুন্দরচবণোদয়াৎ । হৃদয়সংবাদোপ- 
যোগিলোক চিত্তবৃত্তিপরিজ্ঞানাবস্থায়ামুদ্ানপুলকাদিভিঃ স্থায়ীভূতরত্যা- 
ছবগমাচ্চ ।”- ধ্বন্যালোক, প্রথমোদ্দ্যোত 

_-স্থায়ীর রসীভাব ওচিত্যবশত বলা হয়। ওচিত্য সম্ভব হয় 
বিভাব ও অন্তভাবের সমুচিত বা উপযোগী চিত্তবুন্তিঘটিত বাসনার 
সুন্দর চৰণার উদয় হয় ব'লে এবং হাদর-সংবাদের উপযোগী লোকচিত্ত- 
বৃত্তিপরিজ্ঞানের অবস্থায় উগ্যানাদি ও পুলকাদিদ্বারা স্থায়ীভূত 
রত্যাদিরই অবগম হয় বলে । অর্থাং_যেহেতু বিভাবাদির চর্বণা- 
বশতই রস ব্যঞ্জিত হয়ে থাকে, যেহেতু ব্যঞ্সিত রসের প্রতি প্রত্যক্ষ 
কারণ থাকে উদ্বোধিত স্থায়িভাব, সেহেতু স্থায়ীরই রসত্ব উল্লিখিত 
হয়েছে কারণ সেইটেই উচিত। রাজকোষের অর্থ কোবষাধ্যক্ষের দ্বারা 
দানধ্যানে ব্যরিত হ'লে উপকৃত ব্যক্তিরা সাক্ষাংভাবে কোষাপ্যক্ষকেই 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে । আনন্দ রসেরই স্বরূপ, তার স্বাদবৈচিত্রের 
প্রতি বিভাবাদির চবণাই হেতু, তাই বিভাবাদিদ্বারা উদ্বোধিত স্থায়ীর 
রসীভাব যে স্বীকৃত হয়েছে, সে শুধু উচিত বলেই । ওচিত্যবশত 
যা বল! হয়, তাই যে ম্বরূপতও হ'রে থাকে, তা নয় । তাই গুটিভ্যবশত 
_স্থাযীর রসীভাব বলা সন্ত্েও স্থারী যে রস নয়, এটা ঠিক। স্থায়ী 
যেরস নয়. সে সম্বন্ধে নাট্যশান্ত্রের অভিনবভারতী নায়ী টাকায় 
অভিনবগুপু বলেছেন-__ 

“অম্মন্মতে হি সংবেদনমেবানন্দঘনমাম্বাগাতে | তত্র কা ছুঃখাশক্কা ? 
কেবলং তস্তৈব চিত্রতাকরণে রতিশোকাদিবাসনাব্যাপারঃ) ০০ 
চাভিনয়াদিব্যাপার? 1৮ 

-__অভিনবভারতী-__১ম ভাগ পৃঃ ২৯৩ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥৩৭॥ 


৭৯ অভিব্যক্তিবাদ 


, _-আমাদের মতে আনন্দঘন সংবেদনই আম্বাদিত হয় । সুতরাং 
হুখের আশঙ্কা! কোথায়? রতিশোকাদিবাসনা-ব্যাপারের অস্তিহ 
কেবলমাত্র রসের চিত্রতাকরণে । অভিনয়াদি ব্যাপার রত্যাদির 
উদ্বোধনের জন্য'_অর্থাৎ আনন্দ রসের স্বরূপ, আনন্দান্বাদনের 
বৈচিত্র্যের প্রতি রত্যাদি কারণ। রত্যাদির উদ্বোধনের প্রতি 
অভিনয়াদি কারণ। সংক্ষেপে অভিনয় দেখে ন্ত্প্প বামনা জাগ্রত 
হ'লে উদ্বদ্ধ বাসনার পুনঃ পুনঃ আন্বাদনের ফলে রস ব্যঞ্িত 
হয়। 

_্যম্মাৎ রসং বিনা বিভাবাদিরর্৫থে। বুদ্ধো ব্যাখ্যেয়তয়া ন 
গ্রাবীতে, মন্শ্দ তং বিনার্থঃ প্রয়োজনং গ্রীতিপুরঃনরং ব্যুৎপন্তিময়ং 
ন প্রবর্ততে, যতশ্চ রসং প্রত্যাদুতে রসনান্মকপ্রতীত্যেকঘনবিশ্রান্তে 
সামাভিকলোকেহন্যো বিভাবাদিরর্৫থঃ প্রবিভাগেন বুদ্ধো ন বর্ততে, 
সবস্তা জড়ম্য চিত্তবন্তযন্তারাপকত প্রধানস্থারিনামধেযচিন্তবৃত্তিমগ্রহেন 
বিভাবান্বভাবাদিবর্গম্তাবভাসাঁৎ অতো! ব্যাখ্যাত্রনটসামাজিকাভি প্রায়েণ 
তন্তৈব প্রাধান্যমিতি রস এব তাবৎ পূর্বমুদ্দিষ্ট ইতি।” এ টীকা 

_-রস বিনা বিভীবাদি অর্থ বুদ্ধিনুক্তিতে ব্যাখ্যেররূপে প্রবর্তিত 
হয় না। রস বিনা কোনে! প্রয়োজনও গ্রীতিপূর্ক ব্যুৎ" ব্ময়ূপে 
প্রবতিত হয় না। রসের প্রতি আদরপ্রবণ হ'লে রসনায্মক প্রতীতির 
একঘনতায় বিশ্রান্ত মামাজিকলোকের বুদ্ধিতে নিভাবাঁদি অর্থ বিভিন্ন- 
বপে গৃহীত হয় না। সবজনের ও সবজড়ের বিভাবান্ুভাবাদিবর্গ 
স্থায়িনামধেয়চিন্তবৃন্তিতে মগ্ন হয়। অন্যচিত্তবুত্তিগুলি দ্বার? স্থায়িচিন্ত- 
বৃত্তি উপকুত হয় ব'লে প্রাধান্য পেয়ে থাকে । সুরা; ব্যাখ্যাতনট- 
সামাজিকগণের অভিপ্রায়ানুসারে রসেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হ'য়ে গাকে? 
-__অর্থাৎ__রসই প্রধান, রসেরই অঙ্গরূপে স্থ।য়ীর ও স্থায়ীর অঙ্গরূপে 
বিভাবাদির সার্থকত।, স্থতরাং রস ও স্থায়ী এক নয়। 

-২:“সর্বথ। তাবদেষাস্তি প্রতীতিরান্বাদ।আ্বা, যস্তাং রতিরেব ভাতি” 

-_নাট্যশাস্ত্র, ষষ্ঠ অধ্যায় 


গৌড়ীয় বৈষ্কবীয় রসের অলোৌকিকত্ ৮৪ 


_-অর্থাৎ আম্বাদাত্বা রস প্রতীতিতে রতি ভাসমান হয়, রস ব্যাপক, 
রতি ব্যাপ্য। 

_-“তিখৈব নানাভূতৈবিভাবাদিভিরুপসমীপং প্রত্যক্ষকল্পতাং গতা 
লোকাপেক্ষয়া যে স্থায়িনো ভাবান্তে রস্তমানতৈকজীবনং রসহং তত্র 
প্রতিপদ্ান্তে |” 

_ নাট্যশান্ত্, ষ্ঠ অধ্যায় 

__নানারূপ বিভাবাদিদ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত হ'লে লৌকিক স্থায়িভাব- 
গুলি রস্তমানতান্বরপ রসহকে প্রাঞ্ধু হয় ।' 

এই সব উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়_স্থায়িভাব রস নয় বা 
রমে পরিণত হয় না। রসত্যযুক্ত হ'লে স্থায়িভাবকে ব্যাবহারিক 
ওচিত্যবশত রস বল! হয়। রস-চর্ণায় চবণা অ-শটুকু বিভাবাদির | 
স্থায়িভাবের উদ্বোধনে বিভাবাদি অপরিহাধ অংশ । 

জগন্নাথ বলেন_-ইথং চাভিনবগুপ্তমন্মট ভট্রাদি-গ্রস্থম্ব রাস্তেন 
ভগ্নাবরণচিদ্বিশিষ্টো রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবো রস ইতি স্থিতম্। বস্থৃতস্থ 
বক্ষ্যমাণশ্রুতিম্বারস্থোন রত্যা ছ্যবস্ছিন্ন। ভগ্নাবরণ চিদেব রসঃ। চবণ। 
চাম্ত চিদ্গতাবরণভঙ্গ এব” _রসগঙ্গাধর 

অভিনবগ্চপ্রের মত ব্যাখা । করেছেন মন্ট, মন্মটের ব্যাখার উপর 
প্রদীপাদির টীকা পড়লে “ব্যক্ত; স তৈধিভাবাছ্ৈঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ 
স্মুতঃ”ঃ এ অংশের “ভগ্নাবরণচিদ্বিশিষ্টো রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবো রস” 
_এই শর্থই পাওয়া যায়। 

পুবেই বল! হরেছে রত্যাদি বাসনারূপে অবস্থান করে, সাধারণত 
সেই বাসনা থেকে স্মৃতিই উত্রিক্ত হয়, কারণ লৌকিকে স্মৃতির প্রতি 
বাসনাই কারণ অভিজ্ঞান-শকুন্তলে আছে-__ 

“রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্‌ 
পরু্সুকো ভবতি যত সুখিতোইপি জন্তঃ। 
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপুরং 
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহদানি ॥” 


৮১ অভিব্যক্তিবাদ 


, অলৌকিকে বাসন! থেকে স্মৃতি উদ্রিক্ত না হ'য়ে অনুভূতিই জাগ্রত 
হয়। এই অন্ুভূতিই বিভাবাদিসমেত উদ্ধদ্ধ স্ায়িভাব। স্থায়িভাব 
যদি রসব্যঞ্জনার প্রতি কারণ হ'য়ে থাকে, তাহলে তাকে নিমিত্ত- 
কারণই বলতে হবে, আর এই অলৌকিক নিমিন্ত-কারণ লৌকিক 
নিমিত্ব-কারণ থেকে কি ভাবে পুথকৃ, তা পুর্বেই যথেষ্ট আলোচিত 
হয়েছে । 

লৌকিকে সাধ্যবন্তগুলি হয় কার্য এবং সিদ্ধবস্তগুলি ভ্ঞাপ্য । কার্য 
বা জ্বাপ্য নয়, এমন বস্থ লৌকিকে নেই। রস যে 
অলৌকিক তার আরো প্রমাণ এই যে, রস যেমন 
কাধ নয়, সনি জ্ঞাপাও নয়। ঘট নিম্লিত হবার পুর্বে কুস্তকার- 
মৃত্তিকাদি ঘটের কারণ, ঘট কাধ । শন্ধকারে অদশ্য ঘটের দ্ভাপক 
প্রদীপ, ঘট ভ্ঞাপ্য। এই দষ্টান্তে রসকে কিন্তু কাধ বা ভ্ভাপ্য 
কোনোটিই বলা যাবে না । 

রসের অন্তিত্রের প্রমাণ অন্রমানে নয়, স্মৃতিতে নয়, অন্য কোনো 
কিছুতেই নয় ; একমাত্র মপরোক্ষ আব্বাদনে, একমাত্র চরণাঁতেই তার 
প্রমাণ_“অন্তমানম্বৃতাদি-সোপানমনারহ্হোব তন্মবীভাঙদ'চিতচৰণা- 


রসের অজ্ঞাপ্যত্ব 


প্রাণতয়া” _নাটাশাস্ত্, "ষ্ঠ অধ্যায় 
চবণাও বিভাবাদি ছাড়া সম্ভব নয়-_“বিভবাদিসংযোগ- 
বলোপনতৈবেয়ং চর্ণা ৮ __নাটাশাঙ্্, ষ্ঠ অধ্যায় 


“বিভাবাদি-সংযোগবলে উপনত হয় এই চৰণা। যেহেতু বিভাবাদির 
পুর্বে চবণার অস্তিত্ব নেই, যেহেতু বিভাবাদিচবণার পূবে রসান্ভৃতি 
সম্ভব নয়, যেহেতু বিভানাদির চৰণ। বা পুনঃ পুনঃ আ'ম্াাদনের দ্বারাই 
রস ব্যঞ্জিত হয় বা অনুভূত হয়, অতএব রস সিদ্ধবস্ত নয়-_প্রমাণগম্য২ 
অর্থাৎ প্রমেয়ভূত সিদ্ধ বলে কোনো রস নেই'_-“সিদ্বস্ কস্যচিৎ 
প্রমেয়ভুতম্ত রসস্যাঁভাবাং” __নাট্যুশাস্ত্র, ষষ্ট অধায় 

সিদ্ধ নয় ব'লে জ্ঞাপাও নয়-__“নাপি জ্ঞাপাঃ সিদ্ধস্থয তহ্যাসস্তবাৎ" 

__কাবা প্রকাশ, চতুর্থ উল্লাস 


রে 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব ৮২ 


রস যে অলৌকিক তার আরো! প্রমাণ এই যে লৌকিক সমস্ত বস্ত্রই 
প্রমাণবেছ্য । হয় প্রত্যক্ষ; নয় অনুমান, নয় অন্য 
কোনো প্রমাণের দ্বারা গ্রাহ্য লৌকিক বস্তু জ্ঞেয়রূপে 
প্রমেয়। কিন্তু রসের প্রমাণ তার আম্বাদন। বা 
চর্বণ। ৷ চর্বণার দ্বার রস সংবেছা, চর্বণাই রসের প্রমাণ, চর্ণাই রসের 
স্বূপ। বিকল্প বৃত্তির সাহায্যে চর্ণাকে রস থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে 
চর্বণার দ্বারা রস সংবেছ্া'_এই কথা বলা হ'ল। প্রকৃতপক্ষে রস ও 
চর্বশা একই বস্ত্র । রসই আম্বাা, রসই আন্বাদন। আন্বাদ কিসের ? 
বিভাবাদির | বিভাবাদির অপেক্ষা কোথায়? স্থায়িভাবের উদ্বোধনে । 
স্থায়িভাবের সার্থকতা কোথায় ? রসের আম্বাদনে ও বৈচিত্র্য ল্পাদনে । 
রসনার রসকোধষগুলি যেমন অয্ন-মধুর-কষায-কট্র-তিক্ত-প্রভৃতি বস্তুর 
সংস্পর্শে এসে যুগপৎ আম্বাদনন্বরীপ নিজেকে ও নিজের সঙ্গে সশ্রিষ্ 
অল্প-মধূর প্রভৃতি বস্তুর আন্বাদবৈচিত্রাকে বুঝিয়ে দেয়, তেননি 
রসচবণা ও যুগপৎ নিজেকে ও স্বোপরগ্গক স্থাধ়িভাবঞ্চলির বৈচিত্র্যকে 
জানিয়ে দেয়। যেমন অক্-মধরাদি বস্তুর সংস্পর্শ বিনা রসনেন্দিয়ের 
বসন ব। আন্বাদন কি বস্তু বোৌঝ। যায় না, তেননি স্থাহিভাব বিন। রসের 
চবণ। কি বস্তু তা বোবা যায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকাধ 
ষে স্থাঘিভাব ও রস এক বস্তু নর। বস্ত্র সংস্পর্শ বিনা ঘেমন 
আলোকের অস্তিহথ অন্তভূত হয় না, জেয়বস্ত্রকে বাদ দিলে যেমন 
জ্ঞানের সম্যক অবধারণ! হয় ন।, তেমনি বিভাবাদিসনেত স্থাযিভাবকে 
ত্যাগ ক'রে রসচরণাও সম্ভব হয় না। নাট্যশান্ত্রেত আছে-_ 

“ন ভাবহীনোইস্তি রসো ন ভাবো রসবজিতঃ1৮ ষষ্ট অধ্যার় 

মালোকের গত রসও স্বয়ংপ্রকাশ। আলোর প্রকাশের প্রতি 
আলোকই কারণ, রসের সংবেদনের প্রতি রসই কাবণ। রস 
সংবেদনাম্মক ও সংবেদনমাত্রেই স্বয়ংবিদিত বা স্বপ্রকাশ, তাই রসকে 
বলা হয় শ্বসংবেদনসিদ্ধ । স্বসংবেদনসিদ্ধ বলেই রস অলৌকিক । 
লৌকিক বস্ত্র সংবেদনাতিরিক্ত হ'য়ে থাকে ব'লে স্বসংবেছ্ নয়, 


সিদ্ধত্ব 


৮৩ সঅভিব্যক্তিব।দ 


প্রমাণাস্তরের অপেক্ষা রাখে । রস স্বয়ং জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়- 
স্বভাব ব'লে জ্ঞ্েয়মাত্র থেকে বিলক্ষণ। নাট্যশান্ত্কার ভরত রসের 
এই অলৌকিকত্বের কথা যেখানে বলেছেন, সেখানে টীকায় লোচনকার 
বলছেন-__ | 

_-ন্বয়ং তু নাপ্রামাণিকী স্বয়ং (সং) বেদনসিদ্ধহাৎ। রসনা চ 
বোধরূপৈব, কিন্তু বৌধান্তরেভ্যে। লৌকিকেভ্যো। বিলক্ষণৈবোপায়ানাং 
বিভাবাদীনাং লৌকিকবৈলক্ষণ্যাৎ। তেন বিভাবাদিসংযোগাদ্‌ রসনা 
যতো নিম্পগ্ভতেইতস্তথাবিধরসনাগোচরো লোকোন্তরোহর্ধো রদ ইতি 
তাৎপধং স্মত্রস্ |” 

“রস বস, সপামাণিকী নয়, কারণ সে স্বরং-সংবেদনসিদ্ধ । রসনা 
বা রসচরণ। যদিও বোধস্ববূপা, তবু এ বোধের স্বরূপ লৌকিক বোধান্তর 
থেকে বিলক্ষণ, কারণ এই বোধেব উপায়-ম্বরূপ বিভাবাদি লৌকিক 
কারণাদি থেকে বিলক্ষণ। এইভন্য যদিও বিভাবাদির সংযোগেই 
রসচর্বণ। নিষ্পাদিত হয়, তবুও চর্বণাগোচর রসবস্তু সর্ববিধ লৌকিকতাঁকে 
অতিক্রম ক'রেই রসপদবাচা হয়,_এই কথাই স্াত্রের তাৎপধ । 

রসঙ্জান সবিকল্প কিংবা নিধিকল্প কোনে জ্ঞানেই পান্ডে লা । জ্ঞান 
দ্বিবিধ-_সবিকল্প ও নিবিকল্প। সন্বন্ধগ্রাহী জ্ঞানের না. সবিকল্প 

জ্ঞান। জন্বন্ধ কিসের? দ্রাব্যর সত্ক্গ গুণাদির | 

লোহিত পুষ্প দেখলে ছুটি বিষয়র জ্ঞান হয়, একটি 
পুস্পরূপ দ্রবোর, আরেকটি লৌহিত্যরূপ গুণের । যে দ্রব্য লৌহিত্য- 
বিশিষ্ট তাই লোহিত। এই জ্ঞান বিশিষ্ট জ্ঞান। বিশিষ্ট জ্ঞানের 
জনক বিশেষণ জ্ঞান। বিশেষণ জ্ঞান পুরে না থাক” বিশিষ্ট জ্ঞান 
হয় না। এই নিয়ম অন্বীকার করা যায় না. কারণ বিশিষ্ট জ্ঞানমাত্রেই 
বিশেষ্য, বিশেষণ ও তাদের সন্বন্ধকে গ্রহণ ক'রে হ'য়ে থাকে। 
কোনো ব্যক্তির পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান পুরে না থাকলে “ইনি পণ্ডিত' 
এরূপ" জ্ঞান বা ব্পদেশ (00510706100) সম্ভব হয় না। সুতরাং 
পূর্বেই পাণ্ডিত্যরূপ বি/শষণটির জ্ঞান থাকা চাই। এস্থলে যখন দেখা 


রসের নিবিকল্পত্ 


গৌড়ীয় বৈষ্কবীয় রসের অলীকিকত্ ৮৪ 


গেল যে বিশেষণের জ্ঞান ইনি পণ্ডিত'__-এই বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রতি 
কারণ, তখন তুল্য যুক্তিতে স্বীকার করা উচিত যে বিশেষণ জ্ঞান বিশিষ্ট 
জ্ঞানমাত্রেরই কারণ। 

আবার এই বিশেষণ জ্ঞান যদি বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, তবে তার কারণ- 
রূপে অন্ত বিশেষণ জ্ঞানের অপেক্ষা থাকবে । এইভাবে সমস্ত বিশেষণ 
জ্ঞানই যদি বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, তাহ'লে অনবস্থা অপরিহাধ হ'য়ে পড়ে 
এবং কোনো বিশিষ্ট জ্বানই সিদ্ধ হয় না, কেনন বিশিষ্ট জ্ঞানের কারণ 
যে বিশেষণ জ্ঞান তাঁকে আমর! সিদ্ধরূপে পাই না। এস্থলে যদি 
কারণীভূত প্রথম বিশেষণ জ্ঞান নিধিকল্পক অর্থাং অবিশিষ্ট হয়, 
তাহ'লেই পুর্-বিশেষণ-জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে না, তাই অনবস্থা 
দোষেরও প্রসক্তি হয় না। এইভন্যই নৈয়ারিকগণ আগ্য বিশেষণ- 
জ্ঞানকে নিবিকল্প বলেন । 

নিবিকল্প অখগ্ড-বস্ত্র-ঙ্গান ব! সন্বঙ্গরহিত জ্ঞান । নিবিকল্প জ্ঞান 
অতীন্ড্রিয়, যেহেতু এর মানসপ্রত্যক্ষও সম্ভব নয়। জানের মানস- 
প্রত্যক্ষের আকার “অহুং ঘটং জানামি ঘটজ্ঞানবানহম্”_ এইউরূপে, হয় । 
এই সঞ্কানে জ্বাতা, জেয ও জ্তান এবং তাদের সম্বন্ধের জ্ঞান অপরিহাষ 
হয়। সুতরাং সেক্ষেত্রে জ্বানটি সবিকল্পক হ'য়ে পড়ে ব'লে নিবিকল্পক 
জ্ঞানের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। তথাপি বিশিষ্ট ভ্ঞানরপ কাধের 
কারণরূপে নিবিকল্প বিশেষণ জ্ঞান অপেক্ষিত থাকেই ব'লে, এই 
জ্ঞানের অস্তিহ্থ অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। 

রসছ্ানে নিত্যচিদানন্দ-শংশটি নিপর্ম ব'লে তার জ্ঞান নিবিকল্পকই 
হবে। অথচ বিভাবাদির জ্ঞান সবিকল্পকই হ'য়ে থাকে । এইজন্য 
সমগ্র রসবোধকে" নিবিকল্প বা সবিকল্প কোনো কোটিতেই কফেল৷ 
যায় না। 

রসজ্ঞান যদি সবিকল্প জ্বানের পর্যায়ে পড়ত, তাহ'লে বিভাবাদির 
জ্ঞানের উপরে রসঙ্জোন নিওর করত, অর্থাৎ রস-সংবেদন বিভাববাদি- 

ংবেদনসিদ্ধ হ'ত ।. এ বিষয়ে মন্মট বলছেন কাব্যপ্রকাশে- 


৮৫ অভিব্যক্তিবাদ 


“নাপি সবিকল্পকং চ্যমাণস্তালৌকিকানন্দমরন্তয স্বসংবেদনসিদ্ধত্বাং 1” 
__চতুর্থ উল্লাস 
টাকায় ঝাল্কিকারের উক্তি_-“তদানীং জ্রানান্তরাসস্ভবাৎ রসমাত্র- 


বিষয়িণ্যাং চর্বণায়াং নামরূপাছ্যল্লেখাসন্তভবচ্চ কুতঃ সবিকল্পকব্রম্”__ 
“সবিকল্পও নয়, কারণ চব্যমাণ-আলৌকিক-মানন্দময় সেই রস 
ব্বসংবদন-সিদ্ধ | ...এই সময়ে অন্য জ্ঞানের উপস্থিতি সম্ভব নয় ব'লে 
এবং রসমাত্রবিষয় চবণাব্যাপারে নামরূপাদির উল্লেখ সম্ভব নয় ব'লে 
সবিকল্পক হবে কি ক'রে ?' 

রসকে প্রায় সব আলঙ্কারিকই পানকরসের সঙ্গে তুলন! করেছেন । 
পানক-রধের নিমাণ-প্রক্রিয়ার চিনি, তেতুল, এলাচ, গোলমরিচ, 
জায়ফল, কর্পুর, শা-জিরা, লবঙ্গ ইত্যাদি উপকরণের 'প্রয়োজন। 
পানক-রস পাঁনকংলে কিন্তু উপকরণগুলির স্বাদ পুথক্‌ পুথক্‌ রূপে 
অন্তডুত হয় না। রসজ্ভানের সমবে বিভাবাদিরও বিশিষ্ট জ্ঞান 
হয় না। কিন্তু যেমন পানকরসে পান-কাঁলে মিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে 
অন্যান্য উপকরণের আম্বাদ মিশ্রিত হ'য়ে থাকে ,তেমনি রসাম্বাদন- 
কালেও বিভবাদির আন্বাদ গহীত হ'য়ে থাকে | ্‌ 

পুগার গৃহে প্রবেশ করলে একটি সুন্দর গন্ধে হৃদয় ভরপুর হ'য়ে 
ওঠে। সে গন্ধ ধৃপের না গুগুলের, ফুলে বা চন্দণর-_এ কথা 
জানবার কোনো বাসনাই হয় না, একটি অন্য রসে মন আগ্নুত হয়। 
বিভাবাদির সঙ্গে সঙ্গে রসচবণা সুর হ'লেও--এমন প্রশ্ন মনে আসে 
না__“কাঁর কটাক্ষ, কি রাঙের আঢচল'- ইত্যাদি । 

রস-সমুদ্রের তরঙ্গের পর তরঙ্গ ওঠে, সে তরঙ্গের ম।থায় মাথায় 
কখনো! ব। রোদের সোনা, কখনো বা অন্তাশের নীল, কখনো বা 
উদ্ভন্ত পাখীর ডানার সাদা বিক্-মক্‌ ক'রে ওঠে । চোখ কিন্তু তাতেই 
তৃপ্ু মন বেরসিকের্‌ মত প্রশ্ন ক'রে বসে না_এ সাদা রঙটুকু মেঘের 
ন। পাখীর পাখার, নীলটুকু আকাশের না জলের, সোনাটুকু রোদের 
কি? তরঙ্গের বিচিত্র উচ্্বাসেই হৃদয় উচ্কৃসিত হ'য়ে থাকে । 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব ৮৬ 


এইজন্য বসকে সবিকল্প বল! যায় না। নিবিকল্পও বলা যায় না 
কারণ, নিবিকল্প জ্ঞান বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব-বজিত এক নৈয়ায়িকী 
ধারণ। মাত্র। রসাম্বাদ বিভাবাদি-বজ্গিত অবস্থায় হ'তে পারে না 
বলেই রসজ্ঞানকে নিবিকল্প জ্ঞানের মধ্যে ফেল। যায় না। এই 
বিষয়ে কাব প্রকাশে মম্মটভটের উক্তি--“তদ্গ্রাহকং চন নিধিকপ্পকং 
বিভাবাদিপরামর্শপ্রধানব্বাৎ” ৃ 

_-তিদ্গ্রাহক জ্ঞান নিবিকল্পক নর, বিভাব।দি পরামশের প্রাধান্া- 
বশত ।” এর টাকায় ঝাল্কিকারের উক্তি__ 

“বিভাবাদীনাং পরামর্শঃ সন্বন্ধঃ প্রধানং যস্ত তস্য ভাবস্তন্বাদ 
ইত্যর্থঃ। বিভাবাদিপরামর্শস্ত সবিকল্ঈকতয়া নিবিকল্পকজনন।যোগা- 
'হ্বাদিতি ভাব2”--বিভাবাদব পরামর্শ বা সন্গ্ধ তার প্রপান বল্, 
অতএব নিধিকল্পক-জ্ঞান-জননে তান অন্যাগাতা আছে, কারণ 
বিভাবাদিপরামর্শ সবিকল্পাক । 

এখানে পরামর্শ শব্দটি পারিভাষিক অর্থে বাবন্গত হ'য়ে লক্ষণা- 
শক্তি-গন্য সাধারণ সন্বদ্ধ-হিসাবে ব্যবত হয়েছে | 

প্রসঙ্গানুরোধে বল। যেতে পারে যে, পরামর্শ শব্দটি ন্যারের একটি 
পারিভাষিক শব্দ। অন্তমিতি-জ্ঞানের পুর্বে অব্যবহ্িতভাবে যে অপর 
একটি নিশ্চয়-ছ্ঞান হয় তাকেই পরাণধর্শ জ্ঞান বলে। অনুমিতি-জ্ঞানে 
তিনটি জ্ঞান প্রয়োজন, প্রথম হেতুজ্কান, দ্বিতীর ব্য।প্রিজ্ঞান, তৃতীয় 
পরামর্শজ্ভান। ূমদর্শন' হেতুজ্ঞান, িহ্িব্যাপ্য পূম' ব্যাপ্তিজ্ঞান, 
'বহি-ব্যাপ্য ধূমবান্‌ এই পর্বত'__পরামর্শক্ান, “অতএব পর্বত বহিমান্‌, 
_অনুনিতিজ্ঞান। সুতরাং একটি বিশেষ সন্বন্ধজ্ঞানঈ পবামর্শ যা 
অব্যবহিতভাবে অনুমিতি-জ্ঞানের জনক । 

রসবন্ত লৌকিক বস্ত্র মত কার্ধ ব জ্ঞাপ্য নয়, অতএব অলৌকিক, 
রসজ্ঞান লৌকিক জ্ঞানের মত সবিকল্প বা 
নিধিকল্প নয়, অতএব অলৌকিক-_এতক্ষণ এইসব 
আলোচিত হ'ল। কিন্ত অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে রসকে কার্ধ 





রসের সবাম্মকত্ 


৮৭ অভিব্যক্তিবাদ 


জ্বাপ্য, সবিকল্প বা নিবিকল্প সবই বল। যেতে পারে। এ বিষয়ে 
কাব্য প্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে মন্মটের উক্তি-িরবণানিষ্পত্ত্যা তন্থয 
নিষ্পত্তিরুপচরিতেতি কার্যোহপুযুচ্াতাম্।  লৌসপিকপ্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ- 
তাটস্থাবববোধশালিমিতযে গিজ্ঞান-বেগ্যান্তরসংস্পর্শরহিতম্াত্মমাত্র-পর্য- 
বমিতপরিমিতেতরযোগিসংবেদন-বিলক্ষণ-লো কো স্তর -স্বসংবেদনগোচর 
ইতি প্রত্যেয়োহপ্যভিবীয়তাম্‌।” 

_-চিবণা নিষ্পত্তির দ্বারা রসনিষ্পন্তি উপচরিত, অুতরাং কার্ধও বলা 
ঘেতে পারে । লৌকিক প্রত্যক্ষাদি-জ্ভান, অপকুষোগীর জ্ঞান ঘা 
চক্ষ্প্রভৃতি লৌকিক প্রনাণকে উপেন্দ। করেই ভারে থাকে, পন্ধযোগ্ীর 
জ্ঞান ঘা বেগ্তান্ছর-সংস্পর্শণঠিত ও স্বন্বজপান্বমাত্রবিষয়ক,-এই তিন 
শ্রেণীর জ্ঞান থেকে বিলক্ষণ এবং লেো।কোন্তর যে স্বসংব্দন ভারি 
বিষরীভূৃত যে বস নাকে প্রভোয় বা ছ্রেয়ও বলা যেতে পারে) 
অর্থাৎ-রস কাধ ও ভ্ঞাপ্য ছুইই | চরণানিষ্পভ্ির পুবে রসনিষ্পন্তি 
নেই। পুনঃ পুনঃ আন্মাদনকে বলে চর্বণানিষ্পন্তি। আন্বাছ্য বস্ত 
বিভাবাদি। নিভাবাদির পুনঃ পুনঃ আন্বাদনের ফলে রস বাঞ্জিত 
হয়, তৎপুর্বে হয় না। চর্বপানিষ্পন্তির সচ্ছে বসনিস্পনিত এই প্রকার 
একটি নিশ্চিত সম্বন্ধ আছে বলে, এই সম্বন্ধকে কাধকারণ-খবন্ধ বলা 
যেতে পারে । তাই চবণ। কারণ বলে রসও কাষ। 

এইভাবে রমকে জ্ঞাপ্যও বল! যায়। বিভাবাদি-সংবলিত ন! 
হ'লে রসাম্বাদন সম্ভব নয়। বিভাবাদিধুক্ত হ'লে আনন্দচিন্ময়সত্তা 
রসরূপে আবির্ভূত হয়। সুতর!ং এই বিভাবাদিযুক্ত অবস্থাকে লক্ষ্য 
ক'রে আনন্দচিন্ময়-সত্ত।র জ্ঞাপা বা জ্ঞেয়-বূপে রঙেন কল্পনা করা 
যায়। অর্থাৎ বিভাবাদি-সংবলিত আনন্দদিন্ম় রসকে ছু'ভাগে ভাগ 
ক'রে, একটিকে সংবেদন ও অপরটিকে সংবে্ আখ্য। দিয়ে 
আনন্দচিম্ময়সংবেদনের সংবেগ্ভরূপে রসকে নেয়া যেতে পারে । এই 
আনন্দ্চিম্ময়-সংবেদন কিন্তু অন্য সর্ববিধ সংবেদন থেকে বিভিন্ন । 
অন্ত সর্ধপ্রকার সংঘ্দেন কি? লৌকিক ও অলৌকিক সংবেদন 


গৌড়ীয় বৈষ্ঞবীয় রসের অলৌকিকত্ব ৮৮ 


লৌকিক সংবেদন__লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ। অলৌকিক 

২বেদনকে বলা হয় যোগজ সম্িকর্ষ। যোগজ সন্নিক্ বা যোগি- 
সংবেদনও ছুই শ্রেণীর। যোগীকে ছৃ'শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে বলে 
যোগিসংবেদনকেও ছুই শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে । একশ্রেণীর যোগী 
যুঞ্জীন-পদ-বাচ্য, এদের জ্ঞান ধ্যান-জন্য অর্থাৎ ধ্যানাবস্থাতেই এরা 
লৌকিক চাক্ষুষ প্রভৃতি প্রমাণকে তুচ্ছ ক'রে জ্ঞানার্জন ক'রে থাকেন, 
ধ্যানাবস্থা ভিন্ন পারেন না। অপর ধারা যুক্ত-পদ-বাচ্য যোগী, তারা 
লৌকিক প্রমাণাদিকে গ্রহণ না ক'রে সবদাই স্বতঃ-উৎসারিত জ্ঞানের 
আম্বাদ পেয়ে থাকেন। 

মম্মটের এই পংক্তিটি ব্যাখ্যা করেছেন ঝাল্কিকার-_দলৌকিকং 
যৎ প্রত্যক্ষাদিজ্ঞানং, যচ্চ প্রমাণতাটস্থ্যেন প্রমাণৌদাসীন্বোন চক্ষুরাদি- 
লৌকিকপ্রমাণমনপেক্ষ্যৈবেতি যাবং অববোধঃ জ্ঞানং হচ্ছালিনাং 
তদ্বতাং মিতযোগিনাম্‌ অপক্ৃযষোগিনাং য্ঞ্জানপদ্রবাচ্যানা, ধানজন্তাং 
জ্ঞান, যদপি চ বেগ্যান্তুরম্ত জ্ঞেরান্তরস্থয লৌকিকবিবয়স্ সংস্পর্শে 
সম্বন্ধেন রহিতং . স্বন্বরূপাত্মমাত্রবিষয়কং পবিমিতেতরযোগিনাং 
পক্কবোগিনাং মুক্তপদাভিপেয়ানাং সংবেদনং জ্ঞানং--এতভিতয়াং 
বিলক্ষণম্‌ অলৌকিকভাবাদিমন্তেন বিসদূশম্, অত এব চ লোকোন্তরং 
লোকাতীতং যং স্বাআ্সকং স:বেদনং তস্য গোচরঃ বিষয়ঃ ইত্যর্থঃ |” 

_ লৌকিক যে প্রত্যক্ষাদিজ্ঞান, প্রাণতাটস্থ্য বা প্রমাণ-বিষয়ে 
ওদাসীন্-প্রযুক্ত চক্ষুপ্রনৃতি লৌকিক প্রমাণকে উপেক্ষা ক'রে মে 
অববোধ বা ছ্তান 'তংশালী বা তদ্বান্‌ মিতযোগী বা যুঞ্জানপদবাচ্য 
অপরুধোগীদের ধ্যানজন্য জ্ঞান, এবং বেগ্ান্তর বা লৌকিক বিষয়- 
জ্জেয়ান্তরের সংস্পর্শ বা সম্বন্ধরহিত স্ব-স্থরূপাত্মমাত্রবিষয়ক পরিমিতেতর 
যোগীদের বা যুক্তপদাভিধেয় পরুষোগীদের যে সংবেদন বা জ্ঞান, 
এই তিন প্রকার জ্ঞান-বিলক্ষণ, অর্থাৎ অলৌকিক বিভাবাদি আছে 
বলে এ ভিন প্রকার জ্ঞান থেকে বিসদৃশ, অতএব লোকোন্তর বা 
লোকাতীত যে স্বাত্সক সংবেদন তারই গোচর বা বিষয় ।' 


৮৯ 'অভিব্যক্তিবাদ 


সংক্ষেপে__রসঙ্ঞান লৌকিকজ্ঞান বা লৌকিক যোগজ জ্ঞান 
থেকে বিলক্ষণ। লৌকিক প্রত্যক্ষাদিজ্ঞান স্থান, কাল ও পাত্রের 
বিশেষকে আশ্রয় ক'রে হ'য়ে থাকে । অলৌকিক রসজ্ঞান স্থান, কাল 
ও পাত্রের সাধারণীকৃতিকে আশ্রয় ক'রে হ'য়ে থাকে, স্রতরাং রসজ্ঞান 
লৌকিক-প্রত্যক্ষাদি-জ্ঞান থেকে বিলক্গণ । অলৌকিক যোগজ জ্ঞান 
যুক্ত ও যুগ্জন যোগিভোদে নিরন্তর ও ধ্যানচ্ন্য চিসাবে দ্বিবিব হ'লেও 
বহির্স্তনিরপেক্ষভিসানে এক্বিধ। অলৌকিক রসজ্ঞানে কিন্তু 
বিভাবাদিপরামর্শ আছে, এইচন্য অলৌকিক রসড্ঞান অলৌকিক 
যোগক্ত জ্ঞান থেকে বিভিন্ন | 

রস ফে নিবিকল্প ও সবিকল্প ছুই হাতে পারে সে বিষয়ে 
কাবা প্রকাশে মন্মটের উত্ভি_ 

_-“উভয়াভাবন্বরূপস্ত চোভবাস্কহমপি পুরববল্পোরকোন্তবতামেব 
গময়তি ন তু বিবোদ্ম৮_উভয়াভাবন্থরূপের উভয়াম্বকহও পুবের মত 
লোকোন্তরহাকেই জ্ঞানায়। বিরোধকে নয়। পুবের মত অর্থাৎ 
কারকন্জাপকের মত । 

টাকার আাল্কিকারের উল্ভতি- বহরে ধহপরন্দিন 
পধবধসানমিতি শিয়মেন সবিকপ্পক ঈনিষ্ধে নিবিকল্পকতং নিবিকল্পক হ- 
নিষেধে চ সবিকল্পকহমায়াতীতি উভয়াআকনন্”--ছুটি বিরুদ্ধ বন্তুব 
মধো একটির নিষেধে অন্ঠটিতে পধবসান--এই নিয়মে সবিকল্পুকহের 
নিষেধে নিবিকল্পকত্ব ও নিবিকল্পকান্ের নিষেধে সবিকল্পকত্ব হয় বলে 
রসঙ্জানের উভয়াত্মকত্ 'এসে পড়ে |” 

একটি উদাহরণ দিই । শ্বেত বর্ণে সববণের সনদাপাত্ত, কৃষ্ণ বর্ণে 
সর্ববর্ণের নিরাপত্তি, সুতরাং ছুটি বর্ণ রস্পর-বিরুদ্ধ। গাদা "ও 
কালে রঙের ছুটি বস্তুর মধ্যে যেটি কালো নর সেটি সাদা, যেটি সাদা 
নয় সেটি কালো । এই উদাহরণটির সাহায্যে বক্তব্য বস্তকে পরিস্ফুট 
ক'রে. বলতে পারা যায়--সবিকল্প জ্ঞান বিশেষণবিশেষ্যভাবযুক্ত, 
নিবিকল্প জ্ঞান বি:শেষণ-বিশেষ্য-ভাব-বজিত, সুতরাং ছুটি জ্ঞান 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসেব অলৌকিকত্ত ৯০ 


পরম্পর-বিরুদ্ধ। সমস্ত জ্ঞানই যদি এই ছুটি জ্ঞানের মধ্যে পড়ে 
তাহ'লে যেটি সবিকল্প জ্ঞান নখ, সেটি নিবিকল্প জ্ঞানের মধো এবং 
যেটি নিবিকল্প জ্ঞান নয় সেটি সবিকল্প জ্ঞানের মধ্যে পড়ে । অতএব 
রসজ্ঞানও হ'য়ে পড়ে হয় সবিকল্প নয় নিরিকল্প, অর্থাৎ বিভাবাদি- 
সংবলিত অবশ্থায় সবিকল্প এবং আনন্দ-চিন্নয়ব্ূপে নিবিকল্প । রস যে 
নিধিকল্প বা বিকল্প কিছুই নয়, একটু আগেই এ কথা আলোচিত 
হয়েছে । রস যে নিবিকল্প বা সবিকপ্প ছুইই-__এ কথা এখন আলোচিত 
হল। এই যেবিরুদ্ধ উক্তি_-এর দ্বারা কিন্ত রসের লোকোনুবতাই 
প্রমাণিত হয়। রস কাধ বাছ্ঞাপা কে।োটিই নয়, কিংবা ছুইই- 
এটিও সারেকটি বিরুদ্ধ উক্তি । কিন্তু এটিও রাসর লোকোন্তরতাকেঈ 
প্রমানিত কার। আ্রতরাং উত্ভয়ভাবন্বদরীপের উভয়াস্কত ললাকোন্তর- 
তাকেই প্রমাণ ক'রে থাকে_এইটিই বক্তার তাংপষ | 
এই পরধন্ত যে সকল বিষয়বস্্ ও বিভিন্ন মহতনাদ বসের 
অহুলীকিকহকে উপজীবা ক'রে আলোচিত হ'ল,েগুলিব সংক্ষিপু 
বূপ নীচে দেওয়া হাল 9 যথা 
রসের অলৌকিকহ সম্বন্ধে 
১। ভট্রুলোল্লট বলেন £ 
(1) ভ্েয় বা উৎপাদ্য অন্কাধগত রসের সঙ্গে সহ্গদয়ের জ্ঞানের 
সংযোগ অলৌকিক জ্ঞান-লক্ষণ-সন্নিকর্ষ-পদবাঁচ্য | 
(11) যদিও অন্তকার্ধগত রসের সঙ্গে বিভাব, অন্ুভাব ও 
ব্যভিচারিভাবের সম্বন্ধ কার্ষ-কারণ বা টৎপাছ্য-উৎ্পাদক জন্বন্ধ, তবু 
সামাজিকের দিক থেকে অন্তকাধগত রসের সঙ্গে বিভাব, অন্তভাব ও 
ব্যভিভারিভাবের যথাক্রমে উৎপাগ্ভ-উৎপাদক, গম্য-গমক ও 
পোষ্য-পোষক সম্বন্ধ । রস সর্বত্রই উৎপন্ন এবং সামাজিকের 
দিক থেকে রসোৎপন্তির ভলৌকিকহ্ধ এইখানেই যে মিথ্যা 
নট-প্রভৃতি বস্তও সত্যনায়কাদিগত-রসোচিত চমৎকারিতার 'বোধ 
আনে। 


৭৯ অভিব্যক্তিবাদ 


২। ভট্রশঙ্কৃক বলেন £ 

(1) অনুকার্ধবিষয়ে অনুকর্তাসন্বন্ধে মামাঞ্জিকের যে প্রতীতি, সে 
প্রতীতি সর্ববিধ লৌকিক সম্যগাঁদি প্রত্তীতিবিলক্ষণ, অতএব অলৌকিক । 

(1) অন্তুকার্ধগত স্থায়িভাব সন্গদয়ের অন্ুমিতির বিষয়। 
লৌকিক অনুমিতিতে পক্ষে সাধ্যের সদ্‌্ভাব ভাবশ্য স্বীকার্ধ এবং 
অপরিহার্ষ, কিন্ত রসান্রমিতিতে পক্ষে সাব্যের অসদ্ভাব থাকে, অর্থাৎ 
অন্তকার্ধগত স্থায়িভাব বা সাধ্য অন্তকন্ত| বা নটে থাকে না। স্তরাং 
লৌকিক অন্তমিতি থেকে বিলক্ষণ ব'লে রসান্ুনিতি অলৌকিক । 
তাছাড়া লৌকিক অনুমিতি বস্তচ্ভান মাত্র, অলৌকিক অন্মিতি 
বস্তুমৌন্মধজনিত রস | 

৩। ভট্রনার়ক বলেন £ 

(1) জ্ঞয় ব। ভোগা বিভাবাদির সঙ্গে সঙ্গদয়ের ভ্ঞানের সংযোগ 
একটি সাধারণী প্রতীতি মাত্র। সর্বপ্রকার লৌকিক '্রতীতিই 
বিশেষকে আশ্রয় ক'রে হ'য়ে থাকে, রসপ্রতীতিতে বিশিষ্ট কিছু নেই, 
সমন্তই সাঁধারণীকৃত অতএব অলৌকিক । 

(1) লৌকিক বিশেষ বস্তু ভোগ করে বিশেষ আয বা অহং। 
রসভুক্তিতে ক্ষুত্র অহং-এর বিশেষ লীন হ'য়ে পরিণত হয় নিবিশেষ 
অহং-এর সরবাশ্রয়হ্ে ও সর্বাশ্রিতন্থে। এইখানেই রসতৃক্তির বৃহৎ 
অলৌকিকত্ব। 

৪| অভিনবগুপ্ত বলেন £ 

(1) জ্ঞেয় বা ব্যঙ্গা রসের সঙ্গে সহ্ছদয়ের বিভাবাদিঘটিত জ্ঞানের 

যোগ বা সংযোগসন্বন্ধের ১বশিষ্ট্য তার আত্মচৈত-গ্ঠ আশ্রয়ঘটিত 
এঁকে, যে এক্যের অলৌকিকত্ববশত ব' 'না ম্মৃতিজনিকা ন। হ'য়ে 
অনুভূতিজনিকা হ'য়ে ওঠে। লৌকিকে বাসনা স্মৃতিকেই উদ্বদ্ধ 
করে মাত্র । 

(8) (ক) রসানুভুতির সর্ধপ্রধান বৈশিষ্ট্য তার আহলাদজনকন্তে । 
লৌকিকে শোকাদি ছু”খর জনক । 


গৌড়ীয় বৈষ্ণকীয় রসের অলৌকিকত্ত ৯২ 


(খ) রসানুভূতির দ্বিতীয় অলৌকিকত্ব আস্বাদ ও আস্বাছের 
তাদাত্ম্যে। লৌকিকে আম্বাদ ও আস্থাছ্চের বিভিন্নতা । 

(গ) রসামুভৃতির তৃতীয় অলৌকিকত্ব তার সম্বন্বিশেষ- 
নিরপেক্ষতায়। লৌকিকে বিশেষ-বজিত কিছু নেই। 

(ঘ) রসানুভূতির চতুর্থ অলৌকিকত্ব ভোক্তার অহং-নিরপেক্ষ 
ভাবে। লৌকিকে অহং অংশ অপরিহার্য । 

(ড) রসান্ৃভুতির পঞ্চম অলৌকিকহ্ব এই যে রস কাধ নয়। 
লৌকিকে কখনো! কখনো! বস্ত্মাত্রেই কাধ হ'তে বাধ্য । 

(চ) রসান্ুভতির ষষ্ঠ অলৌকিকত্ত এই যে রস জ্ঞাপ্য নয়। 
লৌকিকে সকল বস্তুই সিদ্ধরূপে জ্ঞাপায হ'য়ে থাকে । 

(ছ) রসান্ুভূতির সপ্তম অলৌকিকহ স্ব-সংবেদনসিদ্ধতে | 
লৌকিকে সকল বস্ত্র প্রমাণ-সংবেদ্য | 

(জ) রসাম্ুভতির অষ্টম আললৌকিকন্ধ এই যে রসজ্ঞান 
নিবিকল্প জ্বান নয়। লৌকিকে সকল বস্ত্জ্ঞানেই অনবস্থাদোষ 
পরিহার করার কন্য নিবিকল্পকন্জভেদ স্বীকার্য এব; সকল বস্জ্ঞাদনই 
সবিকল্পকহ বা বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব-যুক্তত! অপরিভাষ | 

(ঝ) রসান্তকুতির নবম আলৌকিকত্ব তার সবাম্মকন্কে, অর্থাং 
একদিক দিয়ে রস যেমন কার্ধ বা জ্ঞাপ্য নয়, সবিকল্প ব। নিবিকন্প নয়, 
অন্যদিক দিরে তেমনি সে কার্য ও ভ্ঞাপ্য ছুই, সবিকল্প ও নিবিকল্প 
ছুইই | এই উভয়াভাবন্বভাবন্ব সন্বেও উভয়াম্বকত্ব রসের 
অলৌকিকত্বকেই বুঝিয়ে দেয়। লৌকিকে এটা হয় না। সেখানে 
সাধ্য বস্থ কার্ধ, জ্ঞাপ্য নয়; সিদ্ধ বস্থ জ্ঞাপ্য, কার্য নয় ; সবিকল্প 
জ্ঞান নিধিকল্প-বিরোধী ও নিবিকল্প জ্ঞান সবিকল্প-বিরোধী। 


ঘত্তল্ন্কব্ক 


শভ্তিষ্লন স্কাসন্না 

বৈষ্ণবীয় রসের কথা মনে হ'লে প্রথমেই মনে পড়ে ভাব বিচিত্র 
বিলাস ও গান্ঠীর্যশ্চক বিভাগ ও অন্ভাগের 
অসংখোরতার কথা । বাস্তবিকই বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরা 
রস-তন্ত নিয়ে যতখানি আলোচনা করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি 
আলোচনা! করেছেন রমের অসংখ্য বৈচিত্রা নিয়ে। রসের বিচিত্র 
আন্বাদের প্রত/কটির স্বতন্ত্র নামকরণ ভারা করেছেন । কতকগুলিকে 
নিয়ে একটি বিশিষ্ট নামের পণভ্িতে সাজিরেছেন । প্রধানগুলিকে 
করেছেন গৌণ, শৌণগুলিকে গ্রধান এবং সবগুলিকে এনে ফেলেছেন 
এমন একটি রসের কেন্দে, যেটিকে পুবাচাধের। রস-পধায়েই ফেলেন- 

নি। আমি ভক্তিরনের কথা বলছি। 
কোনে। প্রান আলঙ্কারিক ভক্তিরপকে রস ব'লে স্বীকার 
করেননি । ভরতের নাউ্জে নাট্যর। ৭ কাব্যরস 
বলে যেঞুলিকে পরা হয়েছে তার মধ্যে ভক্তিরসের 


ভর্ি-রস 


প্লপন্চ 


নাম নেই 
“শুঙ্গার-হাস্ত-ককণ -বৌদ্র-বীর-ভরানকাঃ। 
বীভৎসাদভুতসংঞ্জৌ চেত্যন্টো নাট্যে রসাঃ ম্মৃতাঃ 0৮৪৪ ॥ 
মন্মটভট্র দেবাদিবিষয়া রতিকে ভাবের মধো ফেলেছেন_ 
“রতির্দেবাদিবিষয়া বাভিচারী তথালিতঃ। 
ভাবঃ প্রোক্তঃ ।” 
_-দেবাদিবিষয়া রতি ও ব্যঞ্সিত ব্যভিচারীকে ভাব বলা হয় । 
টাকায় ঝাল্কিকারের বাখ্যা_“রতিরিতি সকলম্থায়িভাবোপ- 
লক্ষণণ্ম। দেবাদিবিষয়েন্যপি অপ্রাপ্তরসাবস্থোপলক্ষণম্। তথা 
শবশ্চার্থে। তেন দে-'দিবিষয়! সর্বপ্রকারা, কান্তাদি-বিষয়াপি অপুষ্টা 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব ৯৬ 


রতিঃ হাসাদয়শ্চ অপ্রাপ্তরসাবস্থাঃ, বিভাবাদিভিঃ প্রাধান্যেনাঞ্জিতো 
ব্যপ্রিতো ব্যভিচারী চ ভাবঃ প্রোক্তঃ ভাবপদাভিধেয়ঃ কথিত ইতি 
স্ত্রার্থঃ 1৮ 

--রিতি শব্দের দ্বারা সমস্ত স্থায়িভীবই উপলক্ষিত ভয়েছে। 
“দেবাদিবিষয়া”__এর দ্বারা অপ্রাপ্তরসাবস্থা উপলক্ষিত হয়েছে । তথা 
শব্দ “চ-কারের অর্থে ব্যবহ্ৃত। সুতরাং দেবাদিবিষয়া সর্বপ্রকারা পুষ্টা 
ও অপুষ্ঠা রতি, কান্তাদিবিষয় অপুষ্টা রতি, অপ্রাপ্তরসাবস্থা হাসাদি এবং 
প্রধানভাবে ব্যপ্তিত ব্যভিচারী ভাব-পদাভিধেয়রূপে কথিত। এই 
স্তাত্রের অর্থ।' অর্থাৎ ব্যভিচারী যেখানে ব্ঞ্জিত, রতিহাসাদি স্থাযিভাব 
যেখানে অপুষ্ট এবং পুষ্ট বা অপুষ্ট সবপ্রকার দেবাদিবিষয়া রতি 
ভাবপদবাচ্য | 

কাব্যপ্রকাশের প্রদীপ টীকাতেও আছে-_ 

“রত্যাদিশ্চেন্গিরক্গঃ স্যান্দেবাদিবিষায়োহথবা | 
অন্যাঙ্গভাবভাগ, বা স্যান্ন তদা স্থায়িশব্দভাক ॥” 

_িত্যাদি যদি নিরঙ্গ হয, কিংবা দেবাদিবিষয় হয় অথবা আন্যের 
অঙ্গভাবভাক্‌ হয় তাহলে সেই রত্যাদি স্থাযি-পদ-বাচ্য হয় না।” 

ভক্তি রস নয়, ভাব মাত্র--প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের এই উক্তির 
অনুরণন সাহিত্যদর্পণ, সরম্বতীকগাভরণ প্রভৃতি গ্রন্থেও পাওয়া যায়। 
এ বিষয়ে রসগঙ্গাধরে জগন্নাথের উক্তিও অন্ররূপ-__ 

“অথ কথনেত এব রসাঃ। ভগবদালন্বনস্থা, রোনাঞ্চা শ্রুপাতাদিভি- 
রন্তভাবিতন্য, হর্বাদিভিত পোষধিতন্ত, 'ভাগবতাদিপুরাণ-শ্রবণসময়ে 
ভগবদ্ভক্তৈরন ঈ়মানস্ত, ভক্তিরসগ্য ছুরপহনুবহ্থাৎ। ভগবদ্পুরাণরূপা 
ভক্তিশ্চাত্র স্থায়িভাবঃ | ন চাসৌ শান্তরসেশন্ভাবমহতি | তন্তরাগস্থয 
বৈরাগ্যবিরুদ্ধহাৎ । উচ্যতে । ভক্তের্দেবাদিবিষয়রতিহেন ভাবান্তর্গততয়া 
রসত্বান্ুপপরক্ডেরিতি”--_ 

কিন্তু মাত্র এই কয়েকটি রস--এ কথা কি ক'রে বলা যায়! 
ভগবান যার শ্তালম্বন, রে।মাঞ্চ-অশ্রপপাতাদি যার অন্ুভাব, হধাদি যার 


৯৭ জক্তিরস স্থাপন! 


পোষক, ভাগবতাদিপুরাণ শ্রবণ যাঁর উদ্দীপন, এমন যে ভগবদ্ভক্তজন- 
অনুক্য়মান ভক্তিরস, তাকে অপহ্ছব করা সহজ নয়। ভগবদ-অনুরাগ- 
রূপা ভক্তি এখানে স্থায়িভাব, (যেহেতু রসসাধক প্রত্যেকটি বস্তুই 
এখানে বর্তমান, যেমন আলন্গন ও উদ্ধীপন-বিভাব, অন্তভাব, ব্ভিচারি- 
ভাব ও স্থাঘিস্তাৰ )। এই ভক্তিকে শান্তরসে অন্র্ঠক্ত করাও সম্ভব 
নয়, কারণ অনুরাগ বৈরাগ্যের বিরুদ্ধ বন্ত (সুতরাং ভক্তিকে স্বতন্থ রস 
বলে স্বীকার করা হোক )--এই আপন্তি এখন খণ্ডন করা যাচ্ছে। 
ভক্তিযে রস নয় তার কারণ ভক্তির স্ায়িভাব দেবাদিবিবয়া রতি | 
দেবাদিবিষয়া রতি ভাবের অন্তর্ঠক্ত। ভাবের আন্ত্ন্ত বলেই ভক্তি 
কখনো! রসদার্দায়ে উন্নীত হ'তে পারে না)? 
বলা বাহুলা, জগন্নাথ পণ্ডিতের মুক্তিতে পুবাচাধদের দোহাই 
গাওয়া হয়েছে । রসের সমস্ত সাধনগুলি ব&মান থাকা সন্কেও ভক্তিকে 
রস বল! হবে না, কারণ তাকে ভাবের মধো অন্ত্ক্ত করা হয়েছে_-এ 
কোনো ঘুক্তিই নয়। প্রশ্ন হচ্চে, ভাবের মধো অন্তুভূক্ত করা হবে কেন ? 
রস আর ভাবের প্রভেদ কোথার £ 
গভেদ অত্ান্থ স্পষ্ট। রস ও ভাবের ঘে 'প্রভেদ লে স্বরূপত 
প্রভেদ। ভাগবহী আনন্দস্মিরনন্তা রূপে সরদাই রন অ শীকিক। 
ভাবঞ্চলি সবদাই লৌকিক, কেবলমাত্র রসের 
গা টে ব্যপ্তক হিসাবেই সেগুলি অলৌকিক । সুতরাং রস ও 
ভাবের প্রভেদটি স্বরপত প্রভেদ | স্টিক সর্বদাই 
স্বচ্ছ ও শ্বেতবর্ণ, জবা লোহিতবর্ণ। জবার স্স্পর্শে এলেই “ফটিক হয় 
লোহিতবর্ণ। ভবা সরিয়ে নিলে স্ষটিকে তার পূৰবর্ণ ছিরে আসে । 
এইরকম ভাবে অলৌকিক রসের সংস্পর্শে এলেই লৌকিক ভাবগুলি 
হয় অলৌকিক বিভাবাদি। গ্সঙ্গত বল! “যতে পারে, বিশ্বনাথ যে 
বলেন দব্যাপারোইস্তি বিভাবাদেনায়া সাধারণীকৃতিঃ'__“বিভাবাঁদির 
সাধার্ণীকৃতি নামে এক ব্যাপার আছে'_-কথাটা কতখানি সমীচীন 
তা বিবেচ্য। সাধারণীকৃতি ঘটবার পরেই লৌকিক কারণার্দি 
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অলৌকিক বিভাবাদি-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। সাধারণীকৃতি ঘটে কবি- 
প্রতিভায়। কবি-প্রতিভা-সমপিত সাধারণীকৃত লৌকিক কারণাদি 
বিভাবাদি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হ'য়ে রসের বাঞ্জক হয়। 

এবার পুধ প্রশ্নরকে আরো! স্পষ্ট ক'রে উত্থাপন করা যেতে পাবে। 
প্রশ্ন এই ষে সমস্ত চিত্তভীবই রস-ব্যগুক হ'তে পারে কিন।, অর্থাৎ 
চিত্তভাবমাত্রেই স্থায়িভাব হ'তে পারে কিনা? এ বিষয়ে নাট্য শান্ত্র- 
কারের উক্তি_-যথাহি সমানলক্ষণাস্তুল্যপাণিপাদশরীর।? সমানাঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গা অপি পুরুষাঃ কুলশীলবিগ্ঠাকপরশিল্পবিচক্ষণ হাদ্‌ 
রাজতমাপ্র,বপ্তি, তত্রৈব চান্েনসবুদ্ধয়াস্তেষামেব 
অনুচরা ভবনটি, তথা বিভাবান্তভাববাভিচারিণঃ 
স্থায়িভাবান্‌ উপাশ্রিতা ভবন্তি ।-"'যথা নরেন্দ্রো বহুভনপরিবাবে|হশি 
সন স এব নাম লভতে নান্যঃ স্রন্ানপি পুরুষ, 
তথা বিভাবানুভাবব্যভিচারিপরিবতঃ স্থায়ী ভাবো রস-নাম 


লভতে ॥৮ 


ভাঁতবর রসীকরণ- 
যে'গ।তা। 


র সপ্তম অধায়_নঢাশাস্ 
_-যেমন সমান-লক্ষণ তুল্যপাণিপাদোদরশরীর সমানাঙ্গ প্রতাঙ্গ 
হ'লেও কুলশীলবিগ্ভাকপরশিল্পবিচক্ষণত প্রযুক্ত কোনো কোনে পুরুষ 
রাজহ পেয়ে থাকে, অন্য সকল অল্সনুদ্ধি জনের তাদেরই অন্চর হ'য়ে 
থাকে, তেমনি বিভাবানুভাব-বাভিচারী গুলি স্কায়িভাবাকে আশ্রর ক'রে 
থাকে ।..-যেমন বহুজনপরিবার থাকা সন্তু একজনই মাত্র নরেন্দ্র 
নাম লাভ করে থাকে, অন্ত পুরুষ স্মহান্‌ হওয়। সন্বেও লাভ 
করে না, তেমনি বিভাবান্ুভাবব্যভিচারিভাবের দ্বারা পপিরত হ'য়ে 
স্থায়ী ভাবই রস নম পেয়ে থাকে (অন্যে নয়, বিভাবানুভাবব্যভিচারি- 
ভাবপরিবৃত হ'লেও ) 1 
_-অর্থাং রস হ'তে গেলে স্থায়িভাবের যোগ্যতা থাকা তো চাই, 
উপরন্ত থাকা চাই ভার পুরিপুষ্টি, তা না থাকলে যোগ্যতা থাক। মবেও 
রসপদবাচ্য হবে না। সংক্ষেপে, কতকগুলি ভাব কিছুতেই রমোপ- 
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যোগী পরিপুষ্টি লাভ করতে পারে না, যেমন ভক্তিভাব (প্রাচীন 
মতানুসারে )। 

এই কথাই জগন্নাথ পণ্ডিতের বচন ধ্বনিত হয়েছে _“ভক্তেদেবাদি- 
বিষয়রতিহেন ভাবান্তর্গততয়া রসস্কানুপপন্তেঃ 1 এইজন্ই স্থায়িভাবের 
সম্পর্কে এত তর্ক, এত বিক্ষোভ । ভরতমুনি মাত্র আটটিকেই নাট্যে 
রসীকরণযোগ্য স্থায়িভাবের স্থান দিলেন । অতি সুনিপুণ সাঁবধানতায় 
লোচন-টাকাকার মাত্র আর একটি রসের, অর্থাৎ শান্ত-রসের 
পূর্ণ প্রতিষ্ঠাপনা করলেন। সর্বশুদ্ধ মাত্র এই ন'"টি রস-_আটটি 
ধর্মার্থকামমূলক, শেষেরটি মোক্ষ-মূলক | সুতরাং ভক্তিরসের স্থান 
কোথায় ঠ স্থান নেই। 

মন কিন্ত একথা মানে না। চোখে যেখানে দেখছি জগন্নাথ 
পণ্ডিতের ভাষায় “ভগবদালম্বনস্ত, রোমাপ্চা্রপাতাদিভিরনুুভাবিতম্য, 
হষার্দিভিঃ পোবিতস্ত, ভাগবহাদিপুবাণশ্রবণনময়ে ভগবদ্ভক্তৈরন্ৃৃভুয়- 
মানস্ত ভক্তিরসম্য ছুরপহ্ুব স্বাং”-_তখন ভক্তিরসকে অস্বীকার করা চলে 
না। বাস্তবিকই আলঙ্কারিকের! স্থারিভাবের যে সব লক্ষণ দিয়েছেন, 
সেই সব লক্ষণ অনুসারে ভক্তিকে রসীকবণ/যাগ্য স্থানি-ব বলতে 
কোনো আপন্ভিই হওরা উচিত নয় । কেউ কেউ স্বীকারও করেছেন, 
বিশেষভাবে বৈষ্ব আলঙ্কারিকেরা | 

স্থারিভাবসপ্বন্ধে লোচনটীকায় অভিনবগুপ্ধের উত্তি-__ 

“বহনাং চিত্তবৃত্তিবূ্পাণাং ভাবানাং মধ্যে যস্ত বহুলং রূপং যথোপ- 
লভ্যতে স স্থায়ী ভাব? । স চ বসো রসীকরণযোগ্য?৮”- শচত্তবৃত্তিরূপ 
বহু ভাবের মধ্যে যার রূপবাহুলা উপলব্ধ হয় তারই ল** স্থায়িভাব | 
রসীকবণযে।গ্য বলেই তাকে রম বলা হয় । | 

ভক্তিভাবে এই বূপবনুলতী সম্ভব নয়-_এ্৮ কথা সত্য নয় 
একেবারেই । শান্তভাবের রূপবহুলতার মত ভক্তিভাবের রূপবহুলতা 
পরিপুর্ণভাবেই সম্ভব । 

ভক্তিভাব একটি *মপূর্ণ স্বতন্ত্র ভাব। শান্তে একে অন্তর্গত করা 
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চলে না। ভক্তিভাবের অপর নাম ভগবদন্ুরক্তি, অনুরাগই নুক্তির 
স্বরূপ । শান্তরসের প্রধান ভাব নিবেদ-_যার থেকে 


শান্কভাব ও | 
পো রর প্র ( শা 
ভিভার জগতের অসারত্ব প্রমাণিত হ'য়ে আসে বৈরাগা। 


জগতের কোনে কিছুই কিছু নয়, একমাত্র জ্ঞাতব্য 
তিনি, যিনি শুদ্ধ শান্ত আনন্দমরূপ ব্রহ্ম, ধাকে জানতে হলে সব 
কিছু অশান্ত কোলাহল থেকে নিবৃত্ত করা চাই চিন্তকে, হওয়া চাই 
শান্ত। চিত্তরকে নিবাত-নিক্ষম্প দীপশিখার মত স্সির রাখতে গেলে 
সবশ্রেণীর চাঞ্চল্য থেকে মুক্তি চাই । অনুরাগে এ মুক্তি নেই, কারণ 
অনুরাগে চিত্তের রঞ্জন প্রতি মুহাতেই নব নব। প্রতি মুতের নবীনতা 
অনুরাগে আনে লীলার স্ুবমা চাঞ্চলা ৷ তাই শান্তরস আর ভক্তিরস 
এক নয়। কিন্ত এক না হ'লেও এক স্থানে তাদেব একটি একা 
আছে। তাই ধারা শান্থকে রন বলে স্বীকাব করেন অথচ ভক্তিকে 
রস ব'লে স্বীকার করতে চান না তাদের মহ বোঝা শক্ত | 
প্রত্যেকটি রসেরই বিভাব, অন্রভাব ও ব্যভিচারিভাব শ্তন্ব। 
শঙ্গার-রূ্সের বিভাবাদ্ি ও ভয়ানক রসের বিভাবাদি এক নয়, স্ুতরাঃ 
এক হিসাবে শুঙ্গারাদি রসের বিভাবাদিকে পবিমিত সখ্যা-গত বলা 
যেতে পারে । কিন্কু শাস্তরসের প্রতিপক্ষে দাড়িয়ে আছে সবরস 
তাঁদের অসংখ্য বিভাবাদি নিয়ে। অভিনবগুপ্ত বলেছেন_-ভহচ্জানং 
চ সকলভাবাগ্র-ভিন্ভিস্থানীরং সবস্থায়িভ্যঃ স্বাযিতমং সব! রত্যাদিকা। 
চিত্তবৃন্তীঃ ব্যভিচারয়ন্”-_“সমস্ত ভাবান্তুরের মূল ভিন্তি তন্জ্ঞান, সমস্ত 
স্থায়ীর মধ্যে স্থামিতম, এবং এর কাছে সমস্ত রত্যাি চিন্তবুন্তিুলি 
ব্ভিচারিম্বপ হ'য়ে দাড়ায় তাই শান্করসের রূপ-বাহুল্য ফোগ 
শান্ত যে কোনো রসের চেয়েই বেশি । 
কিন্ত তবু ঞ্কা শান্তরসে লীলা-চাঞ্চল্য নেই, সমস্ত বিশ্বজগন্ের 
সঙ্গে তার একটা বিরাট প্রতিকূলতার সম্বন্ধ। ভক্তিরসেরও অনুকূল 
নয় শুঙ্গারাদি লৌকিক স্থায়িভাব, তবু ভক্তিরসে সেগুলির প্রাতিকৃল্য 
নেই, আছে দিব্যসত্তার আবেশ-জনিত রূপান্তরিতের আনুকূল্য । 
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তাই ভক্তিরমের চেয়ে রূপবানুল্যযোগ আর কোনে! রসের নাই, এ 
কথা সম্পূর্ণ সত্য। রূপপ।ভল্যপে।গবশত রসীকরণযোগ্যতাই যদি 
স্থায়িভাবের নিয়ামক হয়, তাহ'লে ভক্তিভাবকে স্তার়িভাবের অন্তর্ভূক্ত 
করাতে কোনো প্রতিবঞ্ধকই থাকতে পারে না। 
বথাটা আরো! একট স্পষ্ট ক'রে বলছি। 
প্রত্যেকটি রসেরই একটি ক'রে বিশিষ্ট স্বায়িভাব আছে, যেমন 
শঙ্গ'রের রতি, করুণের শোক, হান্তোর হাস ইত্যাদি । ভক্তিকে রস 
ব'লে স্বীকার করতে হ'লে তারও একটি স্তাহিভাব চাই । ভক্তিরসের 
স্থায়িভাব কি? ভভ্তিরসের স্থাযিভাব দেবাদিবিষ্য়া রতি, যে রতিকে 
আরে বিশিষ্ট ক'রে বৈষ্বেবা বলবেন কুষ্ণরতি- 
“এয কুষ্ণরতি? স্কায়ী ভাবো ভক্তিরূমো। ভবেং।” 
ভকব্সমুদতিন্ব দক্ষিণ বিভাগ 
এইখানেই আলকঙ্কবিকদের তর্কের আরন্তু । দেবাদিবিষয়া রৃতিকে 
অনোকেই স্থারিভাবের পধা্য় ফেলবেন না। মম্মট তো স্পষ্টই 
বালেজেন__ . 
“রতির্দেবাদিবিষয়।.--ভাবঃ প্রোক্তঃ” দেবাপিবিধয়া রৃতিকে ত নল বলে। 
_ক পঞুকশ চতুর্থ উন্গ'ন 
জগন্নাথ পর্ডিত বলেছেন রসগঙ্গধবে্--ভক্তির্দেবাদিবিষয়- 
রতিহেন ভাবান্তর্গততয়। রসহান্নপপান্তেঃ”_-ভক্তি দেবাদিবিষয়া রতি 
বলে ভাবের অস্থগন, সুতরাং রসপধায়ে পড়ে না । নাট্যশান্্রের 
য্ট অধ্যায়ে অভিনবঞ্চপু বলেন-“স চ সাবা রত্যৎসাহাদৌ এব 
পর্যবন্ঠতি ।-- এবং ভান্তেৌ অপি কাচাম্‌ ইতি” উন্সহাদি সব ভাব রতি 
উৎসাহ ইত্যাদিতে পধবসিত হয় ।--.এই কথ ভক্তি সম্বন্ধেও বল! যেতে" 
পারে।' 
এই সকল উক্তিকে লক্ষা ক'রে মধস্দন সরস্বতী বলছেন-__ 
* “রতির্দেব।দিবিষ্য়া ব্যভিচারী তথাঞজিতঃ | 
ভাবঃ প্রোর্তো রসো নেতি যছ্ুক্তং রসকোবিদৈঃ ॥৭৫॥ 
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দেবান্তরেষু জীবত্বাৎ পরানন্দপ্রকাশনাৎ। 
ত্দযোজ্যং পরমানন্প্ধপে ন পরমাম্বনি” ॥1৬॥ 
ভূক্রিবসারন-২॥ 

_দেবাঁদিবিষয়া রতিও ব্যঞ্জিত বাভিচারী ভাব নামে কথিত হয় 
রসরূপে নয় এই যে কথা রসকোবিদের। ব'লে থাকেন সে কথা 
দেবান্তর-সম্বন্ধে প্রযোজ্য । যিনি পরমানন্দ-স্বরূপ পরগান্্া তিনি পরম 
আনন্দকেই প্রকাশ ক'রে থাকেন ব'লে তার প্রতি পযোজ্য নয় ।” 

জীবগোম্বানীও বলেছেন গ্লীতিসন্দর্ভে_ “যৎ তু প্রাকৃতরদিকৈঃ 
রসসামগ্রীবিরহাদ ভত্তে রসবং নেষ্টং ত খলু প্রাকৃতদেবাদিবিষয়ামেব 
সম্ভবেং”--প্রাকৃতরসতব্বিদেরা যে বলে থাকেন রসসামগ্রী নেই 
বলেই ভক্তি কখনো রস হ'তে পারে ন। সে কথা প্রাকৃত দেবাদিবিষয়েই 
বক্তব্য । কৃষ্ণসন্বন্ধে এ কথা বলা চলে না, কারণ কৃষ্ণচসববন্দীয। ভাগবতী 
গীতি অবশ্যই ভক্তিময় লন হ'তে পারে, কেননা ভক্তিতে রসসামগ্রী 
পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ।' 

রস-সামগ্রীর মধ্যে প্রধান উপকরণ স্থায়িভাব। স্থায়িভাবের 
উদ্ধোধানের জন্তাই ভার সব কিছু উপকরণের প্রয়োজন । রসসামগীর 
মুখ্য উপকরণ স্বারিভাবকে বাদ দিয়ে রসনির্বাহ হ'তে পারে না,সুতরাং 
ভক্তিরসে স্থায়িভাবের অবগ্ঠিতি অবশ্যন্বীকাধ | 

রূপবাহুলা-যোগ-বশত বিশেষ কোনো চিন্তবুন্তি রসকে ব্যঞজিত 
করতে পারে বলেই যদি চিন্তনুন্তিকে স্থায়িভাব আখ্যা দেয়। হয়, ভবে, 
যেখানে ভগবংগ্রীতিরসাপ্ুত হৃদয়ে ভক্তিভাব কখনো বিকশিত হয় 
প্রিয়তমকে চাওয়টর গভীর রতি-আকুলতার, উৎফুল্ল হায়ে ওঠে তাকে 
পাওয়ার নিবিড় আনন্দ-চান্তে, মিয়নাণ হ'য়ে যায় হারিয়ে ফেলার 
শোকে, প্রহ্ছলিত হায়ে ওঠে ক্রোধে প্রতিকূলতার সাহসিকতায়, 
দীপ্যমান হয় নি্প্পাপসারণের উৎসাচে, কম্পমান হয় 'গ্রত্যাসন্ন 
নিষ্ষলতার ভয়ে, সঞ্চিত হয় আপন ক্ষুদ্র্ার অহং-সীমার জুগ্ুপ্ায়, 
কখনো বা ব্যাঞ্ধ হর বিশ্বায়ে ভগবদ-এগ্র্ষের বির।ট মহিমায়, সেখানে 
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কি ভক্তিভাব বূপবাহুল্য-যে'গ-বশত স্থায়িভাব-আখ্যা পেতে পারে 
না? এই সব রতি-হাস-শোক-প্রভৃতি ভাবও কি আসে না তাদের 
বিচিত্র প্রাসঙ্গিক ও আনুবঙ্গিক ভাঁবাবলীকে নিয়ে? আলঙ্কারিকের 
একটি পংক্তি কি হুদয়ানুভৃতির তীর সত্যতাকে মিথ্যা ক'রে দিতে 
পারে? বৈষ্ণবেরা যখন বলেন, ভক্তিরসের স্থাঘ়িভাব কৃষ্ণরতি, 'তখন 
সে কথা ঠিকই বলেন, কারণ দেবাদিবিবয়া রতি ভক্তিরসকে নিশ্চিত- 
রূপেই আন্ুভবগম্য করতে পারে । 

গীরার ইতিহাস কে না জানে ?সেই কুষ্+চরাগরসিকার কথা 
কৃষ্ণরতিস্বাদালোলুপার ভক্ভিরসভীবন্ত প্রতিমার আনন্দ-ব্যথার কাহিনী ! 
সুরদাস বাংসল্যের রসসমুদ্রে অবগাহন ক'রে পরম আনন্দের বাঙ। কি 
বহন ক'রে আনেননি আমাদের কাছে? ভন্তি যদি বসান্বাদের 
পরাকাষ্ঠায় ছদরুক উতন্তালিত করতে না পারত, তাহ'লে ভক্তজনের 
চিন্ত মোহিনী মারার জালে আজও কি আবদ্ধ হ'য়ে থাকত না? 
পারত কি পকঙ্ক থেকে পক্কাজের মধু হষ্টি করতে ? 

পুরাণাদি থেকে দৃষ্টান্ত নিলে দেখা যাবে রাগমাগী ভজতনা যাদের, 
ভগবানকে ভারা যে শুধুমাত্র পূজা রূপে দেখেছেন তা নয় গোপীরা 
ভগবানকে দেখেছিলেন প্রিয়বূপে, মধুমঙ্গলাদির কাছে ছিলেন তিনি 
প্রির বয়স্যপীপে হাস্যরসের রসিক হ'য়ে, প্রিয়শোকে মুহামানা নাগ 
পত়্ীরা৷ তার স্তব-রচনা করেছিলেন, শিশুপালের ক্রোধ ছিল ভাতে 
সদাজাগ্রত, কংস থাকতেন সবদা ভয়াকুল, রুন্সিণী-স্বয়বরে তিনি 
ছিলেন বীর যোদ্ধা, পুন্নাবপের বীভৎসতার কারক ছিলেন তিনি, 
আর বিশ্বরূপদরশশনের অদ্তুতরসে বিশ্মিত কি হননি যশোদা ও অজুনি? 
সত্যভামার প্রিরপতি, যশোদ'র প্রিয়পুত্ত, চদ্রীপদীর প্রিয় সখ! ধিনি, 
তাকে কি ভজনা করেনি অ।রো বহু পুজারিণী প্রিয় প্রভুর মত, পরম 
দেবতার মত? রূপবাহুল্য-য়াগ এর চেয়ে আর কোন রসে বেশী 
হতে-পারে ? 

ক্ষুদ্রতার কণ্টকে পীড়িত মানবমন অহরহ চাইছে মহৎ সৌন্দষের 
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নিবিড় স্পর্শ। পরিমিত প্রেমে যখন মন ভরে না, তখন চাই 
অপরিমিতকে | পবিত্র সুন্দর হামি নিষ্পাপ মনের পরিচায়ক হোক, 
এই তো! চিরন্তণী প্রীর্থনা। পরম শৌকে তারই সান্ত্বনা খুঁজি। 
তারই শক্তিতে বীর্য হয় অক্ষয়। ক্রোধবিষে জর্ভরিত হ'লে চাই 
তারই আশ্রয়। ভয়াকুল মন আতঠি জানায় পরম অভয়কে । সকল 
বীভৎসতার উধের্ধ পেতে রাখি তারই আসন। বিস্মিত হই উর 
অমিত ওদার্ষে। অল্পে কে খুশি হয়, অনল্লে যার অধিকার? আর 
এই অধিকারবোধ আমে তখনই যখন পাই বৃহ্তের স্পর্শ, মহতের 
আশ্রয়। ভক্তির আনন্দ অলস মনের কল্পনা-বিহার নর, দৈনন্দিন 
প্রত্যেক মুহুর্তের নিঃশ্বাসবাযু। তাকে এক কথায় রূপবাহুলাহীন 
বললে মানব কেন ? 

প্রকারান্তরে অভিনব্ধুও মানেননি, যখন তিনি বলেছেন স্পষ্ট 
ক'রে শান্তরসের প্রসঙ্গে__“মোক্ষকলঙ্েন চায়, পরম-পুরুষাথ-নিষ্টহ্াং 
সর্বরাসভাঃ প্রধানতম | স চারমশ্খদ্বপাধায়5ট্টাতীতেন কাবা- 
কৌতুকে, অন্মীভিশ্চ তছিবরণে বহুতরকৃতনিণরপুবপক্ষসিদ্ধান্ত ইঠ্যলং 
ন-টা 


৬ 


বলনা ॥ ধ্বভালে।ক, ভুতীয উদ্দনত, লো 
_€্মাক্ষ এর ফলম্বরপ, অতএব পরমপুরুষার্থ নিচ ব'লে এই 
শান্তর সর্বরসের মধো প্রধানতম । এই কথাই উপাধার ভট্রাহীত 
বলেছেন কাব্য-কৌতহুকে, আমরাও বন্ুব্ততর নিণয়কালে পূব পক্ষ 
সিদ্ধান্ত করে এই কথাই বলেছি । স্তরা: অধিকে প্রয়োজন 
নেই ।' 
শান্ত যে দর্বপ্রধান রস, উপরে উদ্ধৃত অংশটকুতে অভিনবগ্প্ব 
এ কথা স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন । সর্বপ্রধান কেন, সে কথ! আনন্দবর্ধন 
ধ্বন্যালোকে স্পষ্টই বলেছেন__ 
“ঘচ্চ কামন্খং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ শুখম্‌। 
তৃষ্ণাক্ষয়স্রখস্ৈতে নাহতঃ ষোড়শীং কলাম্‌ ॥৮ 
তীয় উদ্দ্যোত 


১০৫ 'ভরক্তিরস স্থাপন। 


' _--ছইিহলোকের কামন্ুখ বা পরলোকের দিব্য মহাস্থখ, কিছুই 
তৃষ্কাক্ষয়ন্থখের পরিপূর্ণ ষোলোকলার এককলারও তুল্য নয় ।, 
ষোড়শী কলার এক কলারও সমতুল্য নয় কেন, এ প্রশ্সের উত্তর 
পাওয়া যায় নাট্যশাস্ত্ের ভরতবাক্যে__ 
“ভাব। বিকার রত্যান্যাঃ শান্স্ত্ প্রকৃতিন্রত | 
বিকারঃ প্রকৃতেক্গাতঃ পুনস্তুত্রেব লীয়তে ॥ 
স্বংস্বং নিমিন্তমাসাগ্য শান্তাদ ভাবঃ প্রবার্তে | 
পুননিমিন্তাপায়ে তু শান্থ এব 'প্রলীয়তে ॥” 
_যঠ আপার 
_-িতাদি ভাব ভাববিকাঁর মাত্র, ভাবপ্রকৃতি শান্তাখ্য ৷ প্রকৃতি 
থেকে বিকার জাত হয় এবং 'প্রকৃতিতেই লীন হয়ে থাকে । আপন 
আপন নিমিত্ত গ্রহণ ক'রে এক শান্থ ভাব থেকেই অন্যান্য সবভাবের 
উৎপন্তি, এবং এ সকল নিমিন্তের অভাবে প্রনরায় শান্তুভাবেই 
পধবসান ঘটে সঙ্গষেপে বলতে গেলে, শানুভাবই মানবাজ্সার 
ল্গাভবিক সহজাবস্তা, আর সব অবস্তা পর-জ অর্থাৎ নিমিন্তের 
অবস্থিতি অন্ুযারী শাহ্থেবই অবস্থার রতি প্রভৃতি । 
এটি একটি বৈজ্ঞানিক সত্য যে একটি বস্তুর স্থিতি না থাকলে 
আরেকটি বস্তুর গতি সম্ভব হর না। গতিশীল ছুটি বস্তর মধোও 
একটির আপেক্ষিক স্থিরই চাই, ন। হ'লে চলমান বিশ্বের অচলাবস্থা 
এসে দাড়ায়। চঞ্চল! তটিনীর চাই স্থির গিরি-গুহা ও ক্ষিতিতল, 
বিচিত্র লীলায় লীলারিত সমস্ত বমেরই চাই একটি স্থিতিস্তল শান্ত-রস, 
যার বিরোধী কোনো রসই নয়, কাবণ যেস্থলে শান্তরসই প্রধান 
সেস্কলে আন্যান্ত রসের প্রধানত্ব-প্রসঙ্গই ..ই, আছে ব্যভিচারিহ্‌- 
সম্ভাবনা । 
প্রকৃতপক্ষে শান্ত-ভাব ভিন্ন অন্থান্ত যে সব রতি-প্রভৃতি ভাব 
আছে, তাদের রসনীয়স্ব আসে শান্তভাব থেকেই । বহির্ম্থী ও বহুমুখী 
চিত্তের সতত সঞ্চরণ-শীল অনবস্থিততার ছুঃখ থেকে যে মুহৃতে 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অনলীকিকত্ব ১০৬ 


আপেক্ষিক অন্তমুখী অবস্থা আসে, সেই মুতর্তেই চিত্ত অন্তমু্থী অবস্থার 
অনুযায়ী শান্তভাব প্রাপ্ত হয় ও স্বুখানুভব করে। এই অবস্থাকে 
লক্ষ্য ক'রে অভিনবগুপ্ত বলেছেন অভিনব-ভারতীতে_- 

“সর্বরসানাং শান্তপ্রায় এবাম্বাদঃ বিষয়েভ্যো বিপরিবন্ত্যা”__ 
“সব রসের আম্বাদ প্রায় শান্তের মত হয়, বিষয় থেকে চিত্ত পরিনিবৃত্ত 
হয়বলে।' 

বিষয় থেকে চিত্তের এই পরিনিবুত্তি কিংবা, আরো স্পষ্ট করে 
বলতে গেলে, বনুবিষয় থেকে ক্রমশই চিন্ডের কেন্দ্রাভিনিবেশ, এইটি 
আনন্দের প্রকৃত কারণ। এইজন্তা চিত্ত যে রসে সহজেই আবিষ্ট 
হ'তে পারে, যে রস চিন্তকে সহজেই আকষণ কবতে পারে, সেই 
রসকে আলঙ্কারিকেরা আদিরস ব। প্রধানরস কথার কথায় ব'লে 
থাকেন । প্রকৃতপক্ষে শঙ্গার প্রধানরস নয় । এই রসের কমনীয়ত 
প্রত্যেক জীব সহজেই অন্তভব করে বলে সহজেই এই রস সবজন গ্রাহা 
হয় এবং প্রধান ব'লে কথিত হ'য়ে থাকে । এই কথা আনন্দবর্ণনাচাধ 
ধবন্যালোকে বালেছেন-_ এম্ঙ্গাররসে। হি সংসারিণা, নিয়মেনান্রভব- 
বিষয়ন্বাং সবরসেভ্যঃ কমনীয়তা প্রধানভূত”- শিঙ্গাররস সংসাবি- 
জনের নিয়তভাবে অন্তভবের বিষয় হয়ে থাকে বালে কমনীয়তাবশত 
সবরসের মধ্যে প্রধান বলে উপলক্ষিত হয় মর্থাং অধিকসংখাক- 
জনগ্রাহ্য ব'লে শুঙ্গাররসের প্রাধান্বা, রূপত নয়, কাবণ স্বরাপত এই 
রসও মনের বিকার-বিশেষ_বিভাবাদিবৈশিষ্ট্যাপেক্ষ | 

শান্তরসের প্রাধান্য এইনহাবে স্বীকার কারে নিয়েও সঙ্গে সঙ্গে 
এ কথাও সত্য ব'লে শ্বীকার্ধ যে শান্-রসের মূল শিকড় বেরাগ্য | 
রাগ বা মাসক্তি লীলা বা নিগড় হয়ে চিন্তকে হাসার বা কাদায়। 
কিন্ত লীলাই হোক বা নিগড়ঈ হোক, এর আনন্দ বা বেদনা ছুইই 
চিত্তকে চঞ্চল করে এবং এই চঞ্চলতাকে পরিবর্জন করাই শাম্মভাবের 
ধর্ম । কিন্তু লোকে পরিবর্ভন করে কাকে ? যাকে হেয় ব'লে মনে 
করে। বস্তুর হেয়ত্ব প্রতিপন্ন না হওয়। পর্ধস্ত কোনো কিছুই 


১০৭ তক্তিরস স্যাপন। 


পরিবর্জনীয় হয় ন।। স্তরাং বস্তুর হেয়ত্রকে স্বীকার ক'রে নিয়েই 
চিত্তের পরিব্জনম্পৃহ। এসে থাকে । তাই বৈরাগ্যযোগ ধাদের, 
শান্তভাবে সমাশ্ররেচ্ছ মন ধাদের, তারা সমস্ত বন্তুকেই নশ্বর ও হেয় 
জ্ঞান ক'রে থাকেন । 

শান্ত-ভাব থেকে শান্থরসে পৌছবার সনর়টকৃতে সঘাত বাধে 
চিন্ডের বিবিণ আসক্তির সঙ্গে এই ভেয়াববোপের | শান্তভাবসমাশ্রিত 
মনের এই বিচিত্র পথটকুকই আমন শান্থবনন্ড়ুতি বলে স্বীকার 
ক'রে নেব। বান্তনিকই শাহরুমে অরিচ্ঠিত মননের কোনো ক্রিরা বা 
বিক্রিয়া দা । বিভাবাদির চর্বশ। ক্রিরাবিশেষ, শ্ভরাং রসার্ণব- 
অুধাকরে শিংগ-ড়পাল যদি শান্তব্সের অসন্ভবতা সম্বান্ধ বলে থাকেন 
তাহ'লে তাব সারবন্তা মেনে শিতেই হর-স্থারিজং নাম সংস্কার- 
পাটবেন ভাবঙ্কা মুুশুন্ুর্বীভাবঃ | নেন নির্বেদবাপনাবাসিতে 
ভাবক্তেসি নৈক্ষাল্যনাভিনতেযু বিভাবাদিঘু তংসামগ্রীৰ লভূতস্ত 
নিবেদঙ্টোংপভ্িবের ন সংগস্ভতে, কিং পুনঃ স্তারিহম্‌। কিঞ্টাসতি 
নিরদস্থারিনি শান্ুরাপো ভাবকানামান্।দশ্চিভ্রগতকদল্ীবলরসাম্বাদ- 
লম্পটানাং রাজশুকানাং বিবেকমহোদরো ভবেদিতি কৃতং রান্তেণ |” 

_দ্বিতীষ বিলাস 

“সংস্ক(র-পটুতাবশত ভাবের মুকমুহু নবীভাবই স্থায়িহ। তাই 
নির্বেদবাসনাবাসিত ভাবুকচিন্তে বিভাবাদি নিক্ষল বলে অভিমত হয়। 
বিভাবাদির নৈক্ষন্্যে তৎসাম গ্রীকলভূত নিবেদের উৎপত্তি হওয়াই 
সম্ভব নয়, স্থায়িভাব হওয়া দূরের কথা । আর স্থাযিভাব নির্বেদই 
যদি না থাকে, তাহ'লে ভাবুকষজনের শানশ্তরসের আম্বাদ রা'জশুক- 
কর্তৃক চিত্রগতকদলীফলের রসান্বাদতুল), সুতরাং বিতর্কে প্রয়োজন 
নাই ।, 

বাস্তবিকই শান্তে অধিষ্ঠিত মনের কোনে। ক্রিয়া ব| বিক্রিয়া নেই 
ব'লে কোনে সংঘাতও নেই, সংহতিও নেই। এই অবস্থা এক 
নিরপাধিক অবস্থা । যোগিজন এতে তৃপ্ত থাকতে পারেন, কিন্তু কাব্যে 


গৌড়ীয় বৈষ্বীয় রসের অলৌকিকত্ব বন 


বা লৌকিক জীবনের কাছে এর আবেদন তত প্রখর হ'তে পারে না। 
শাস্তরসেচ্ছ চিত্তের যে শান্তরসের চবশা বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য 
দিয়েও, সেইটিই বিচিত্রতা-বশত অধিক চিন্তগ্রাহী। এই অবস্থাকে 
লক্ষ্য ক'রেই ভোজদেব “শঙ্গার-প্রকাশ” গ্রন্থে বলেছেন__ 

“তবজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমো মোক্ষঃ1- পুরুষস্ত চ শাস্তরোক্তৈর- 
পায়ৈঃ তব্ৃজ্ঞানাদিভিঃ নিঃশ্রেয়সমীহমানন্য গাহাস্ত্বোইপি তদধিগম- 
যোগ্যতাভিমানো মোক্ষশূঙ্গারঃ | তথাহি-“চস্তি মে মোক্ষাধিগমে 
যোগ্যতা, অধীতানি ময়া মোক্ষশাস্্রাণি---গ্রসীদন্তি চিন্তরত্তয় '.. 
ইত্যাদিঃ . যোগ্যচেতসোহভিমানঃ . মোক্ষশূঙ্গারঃ |: যোগাচেত- 
সোইভিমানঃ...মোক্ষশঙ্গার ইত্তাচাতে । তন্নিরন্তী চাস্ত অহ্কার- 
বিরহাৎ মোক্ষ এবেতি । যাবদহংকারবান ভাবদরং মোক্ষশঙ্গানী, 
বিরহিতাহংকারস্ত্ব মুক্ত এবেতি | যথা চ- 

“ময়ি জীবত্যহংকারে পুরুষ; পঞ্চবিশক। 
তব্বজ্ঞানেপপন্নেইপি ন মোক্ষং গন্ধমহতি” ॥ 

_-তব্জ্ঞানের নিঃশ্রেয়সার্পিগম মোক্ষ | শান্থোক্ত উপায়ে 
তব্ব-ছ্ঞানাদি-দ্বারা নিঃশ্রেয় যিনি চান, গাঠম্তা-ভীবনেও তার 
তদধিগমযোগ্যতার অভিমানই মোক্ষ-শুঙ্গার। যেগন--আমাব 
মোক্ষাধিগমে যোগ্যতা আছে, মোক্ষ-শাঙ্কাদিও আমি পড়েছি, 
চিত্তবুত্তিলিও প্রশান্তভাব ধারণ ক'রে থাকে--এই যে যোগ্য-চেতার 
অভিমান, একেই মোক্ষশুঙ্গার বল। হয়। 

_-যোগ্যচেতার অভিনানকেই বলে মোক-শঙ্গর । এই 
অভিমানের নিণুন্তি, ঘটালেই আহংকারবিরহবশত মেক্ষ হয়। মোক্ষ- 
শঙ্গার আর থাকে না। এ বিবয়ে অভিযুক্তের উত্ভতি_“অহা- 
অভিমান যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তবজ্ঞানোপপন্ন পুরুষও মোক্ষলাভ 
করে না ।? 

এই সকল উক্তি থেকে শান্তরসের স্বরূপের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্পষ্ট 
ধারণা হওয়া সম্ভব " প্রথমত শাগ্ত যে প্রধান রস তার কারণ শান্তুই 
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সর্বরসের মূল প্রশ্বণ প্রকৃতি রস, আর সমস্ত বিকৃতি রস। দ্বিতীয়ত, 
শীন্ত-রসের মূল বস্তু বৈরাগ্য। তৃতীয়ত শান্তেচ্ছ মনের সংঘাতসঙ্কুল 
প্রক্রিয়া-বহুল অবস্থাতেই শান্থরসের আস্বাদন অধিকতর 'গীতিকর। 
তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আরো বক্তব্য এই যে যতক্ষণ আমিহ আছে, 
ততক্ষণ মুক্তি নেই, যতক্ষণ মুক্তি নেই ততক্ষণ সংঘাত, এবং যতক্ষণ 
ংঘাত ততক্ষণই স্বাদবৈচিত্র্য । মুক্তপুকবের দেহান্তে ত্রন্গ-লয়ে 
ব্যক্তিগত আন্বাদের কোনো প্রশ্নই নে না। 
কিন্তু শান্থরসের পরিবর্জন-প্রক্রিয়ায় যে গভীরতা আনে, ভক্তিরসের 
গ্রহণ-প্রক্রিরায় তার চেয়ে অনেক ব্যাপ্ির মধো তাতভোধিক গভীরতার 
চেতনা জাগ্রত হ'য়ে পুগে। কেন হয়ে গুগে তার তথ্য ও সত্য 
গৌড়ীয় বৈষ্ব-দর্শনের মধো সুন্দর ও স্পষ্ট কারে পাওয়া যার। 
দার্শনিক সত্যের মণ্যে বৈষ্পীয় অলঙ্কারের রসতন্তের গভীর পরিণতি 
খুঁজে পাওয়। যায় এবং এই পরিণতির মধ্যেই আছে বৈষ্ঞবীয় রসের 
অলৌকিক্বের বৈশিষ্টা | 
শান্ভরস প্রধান, কারণ শান্ত প্রকৃতি রস এবং বাপক রস। রতাদি 
বিকৃতি ও ব্যাপা রস । শান্তরস যখন আছে হখন রত্যাদি-"স-বিশেষের 
অবশ্যন্তাবিতা নেই, কিন্তু রত্যাদি রম-বিশেষ যখন আছে, হখন 
তদ্ভিন্নরাসের 'প্রকৃতিরূপে শান্তরস ন্বতই বিচ্ভমান। এখন প্রশ্ন এই 
যে, যদিও বিকৃতির চেয়ে প্রকৃতি স্থায়িহের দিক্‌ দিয়ে অনেক বেশি 
মূল্যবান, তবু আম্বাদের দিক্‌ দিয়ে কি প্রকৃতি রস সম্বন্ধে এই 
পুরোবতিতা দাবী করা যেতে পারে ? ইক্ষুরসের চেয়ে চিনি, চিনির 
চেয়ে কি মিশ্রী স্বাহতর নয় ? শান্তরসের প্রাধান্ত স্বীক(রে ক'রে নিয়েও 
কি শৃঙ্গারাদি রসকে মধূরতৰ বলে মন হয় না? হয় বলেই 
ভোজদেব শান্তরমের আখা: দিয়েছেন মোক্ষমূঙ্গার অর্থাৎ যতক্ষণ 
রত্যাদি-ভাবের সঙ্গে শাস্তভাবের সংঘাত, ততক্ষণই শাস্তরস আন্বাছ্য। 
তারণর সংঘাত যখন আর নেই, তখন তো জীব মুক্ত; মুক্তজীবের 
নিবিকল্প রসম্বরপতায় রসচবণা কই? বিভাবাদিচবণা না থাকলে 
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রসচর্বণা সন্তব হয় না। ব্যভিচারিভাব-রূপে রত্যাদির চবণা আছে 
ব'লেই শান্তুরসের আন্বাদনীয়ত। আছে। 

শান্তরসে কিন্ত রত্যাদির চরণ 'নেতি-নেতি' রূপে । সবদাই প্রতি- 
কুল ভাবে পরিবর্জনীয় রূপে সেখানে প্রতিভাত হয় রত্যাদি ভাব । 
চিত্তবৃত্তির সদাচঞ্চলতাময় আবেদনকে অগ্রাহ্য ক'রে সে প্রকৃতিষ্থ হ'তে 
চাইছে, এতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে যদিও শান্তভাব রত্যাদিভাবের 
প্রকৃতি হিসাবে ব্যাপক, কিন্তু সবব্যাপক নে নয়, কাবণ সর্বব্যাপক 
হ'লে এই বর্জনস্পৃহা থাকত না। এই অভাবটুকু ভক্তিবসে নেই । 
সেখানে স্থিরা ভাগবতী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পাথিবী চিন্তপৃত্তি- 
গুলির অনুকুল আবেদন । 

এর কারণ ভক্তিরাসের মূল শিকড় বৈরাগা নয়--অন্ররাগ | 
ভক্তিরসে কোনো চিন্তনুন্তিই বর্জনীয় নয় । স্ববাগ-বসারনে বসাযিত 
হ'য়ে সবই গ্রহণীর। এক অপুর্ব অচিন্থনীররূপে ভক্তিরসের রসপাত্রে 
বিধৃত হ'য়ে আছে একান্ত স্থেধ ও বিচিত্র চাঞ্চলা। নিবাসক্তির 
কাঠিন্য ও অনুরক্তির মাধুর্য, এ ছুটি সরল রেখা আশাতিত সমান্ভরল- 
রূপে প্রতীয়মান হ'লেও ভক্তিরসের একটি কেন্দ্রে এসে মিশেছে । 
ভাগবতী নিষ্ঠার পাবমাথিকতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে পাথিবী লীলার 
অনৈকাগ্তিকতা। এইজন্য ভক্তিরস শানুরসের চেয়ে শুধু অনেক বেশি 
ব্যাপক নয়, অনেক বেশি মধুর ও সুন্দর । মধুর কারণ অন্তরাগ এর 
গোড়ার কথা | সুন্দর কারণ বেচিত্র্য এর বনুধা | 

ভক্তিরস সম্বন্ধে আরেকটি প্রধান কথ! এই যে, ভোজদেব যে 
আশঙ্কাকে পরিহার করবার জন্য শাস্ভরসকে মোম্ষ- 
শঙ্গার বলেছেন, সে আশঙ্ক।র স্থল ভক্তিরসে নেই । 
মুক্তপুরুবের মত স্বরূপ-বিলোপের আশঙ্কা ভক্তিরস-রসিকের নেঠ, কারণ 
ভগবানের মত ভক্ত নিন্য । অগ্নির যেমন স্ফুলিঙ্গ, শ্বষের যেমন 
মরীচি, ভক্তুও তেমনি চিৎম্বরাপের চিংকণ। ভক্ত যে ভগবানের, তাই 
ভক্তের অহং-জ্ান কোনো সময়েই দুরীভূঁত হয় না । “তারই আমি" 


বটি 
সত সপ 


€ 


ভক্তি ও 
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এ জ্ঞান ভক্তরূপে চিৎস্বরূপ জীবেও থাকে এবং এর থেকেই ভক্তিরসের 
পরাকাষ্1। পরমাত্ম-সন্দর্ডে জীব-গোন্বামী বলেছেন__প্তম্মিংস্চানন্দা- 
কে জ্ঞানে প্রতিস্বং যুক্মদর্থবং ন ভবতি। কিস্ত্াস্মস্থাদস্মাদর্থত্বমেব | 
তচ্চান্মদর্থ হমহন্তাব এব । তভোহহমিত্যে হচ্ছব্দাভিধেয়াকারমেব জ্ঞানং 
শুদ্ধ আত্মা 'প্রন্কত্যাবেশোহন্থা নোপপদ্যতে । যত এব আবেশান্ত- 
দীরসংঘাত এবাহমিত্যহন্তাবান্থরং 'প্রাপ্পোতি। তদেহদ অভিপরত্য 
তন্তাহমর্থধমাহ ।--নিবহন্তাবন্য পরাভিধ্যানাসস্তবাং পরাবেশচ্গাতাহং- 
কার্য চাবরক হাদন্ত্েব তশিন্নন্যোঠহ ভাববিশেষঃ।  স চ শুদ্ধন্বরপ- 
মাত্রনিচতান্ন সংসারহেতুরিতি স্পষ্টন্‌।” _ পরদভুসন্দ 

_ভি!শ আপন্দান্রক, আনন্দ আক্সারই ব্ববপ, শ্তরাং অন্মদ-শবদ- 
গম্য। যৃম্মদ শব্দেব অর্থ বান্তি-ভেদে পিভিন এবং অন্মদ অর্থের 
অত্যন্ত বিরুদ্ধ। আস্মদ-অর্থকেই তহভাব বলে। অতএব “অহং- 
শক [িধেয়াকার জ্ঞানই শুদ্ধ আস্মা, অন্বাথায় প্রকৃতির আবেশ সম্ভবপর 
হয় না। প্রকৃতির অ।বেশ থেকেই "আমি প্রকৃতিরত সংঘাত এই 
অহ'-ভাবান্থর আনে । সংঘাতের অহং-অর্থ এভাবেই আসে 1৮, 
আহ্-শাব-শুনোর পক্ষে প্রকৃতির আবেশ সম্ভবপর ইয় না, এব প্রকৃতির 
আবেশজনিত অহং-কারের মারাবরকহ আছে ব'লে জীবে অন্য এক- 
প্রকার অহং-ভাব আছে বলে স্বীকার করে শিকত হয় । সেই আহ- 
ভাব শুদ্ধ-্বরূপ-মাত্র-নিষ্ ব'লে স.সারেব হেতু হয় না।? 

ভক্তের যে অহং-ভাব, সে এই শুদ্ধন্বপনিষ্ অহং-ভাব। এই 
অহংভাব কোনো সময়েই বিলুপ্ু হয় না । তাই ভক্তের যে ভক্তিরস, 
মে রস শাস্তরসের মত নিরুপাধিক রসস-বিৎ মাত্রনণ্র। সে রস 
মোক্ষশ্রঙ্গারের মত প্রতিকূল-ব্যভিচারি-সংঘান চর্বণাযুক্ত-মাত্র নয়: সে. 
রসে যেমন আছে নিষ্ঠার ভাগবতী প্রতিষ্ঠা, তেমনি আছে প্রতিক্ষণ- 
সঞ্চারিণী চিত্তরাগ-লীলা। যেমন আছে ভাগবতী ভূমিতে দৃঢপ্রোথিত 
স্থিরসন্নদ্ধ নিষ্ঠার মূলকাণ্ড, আছে মাটির স্তরে স্তারে ভগবছুপলদ্ধির 
গভীর রস-চেতনা,_তেনি আছে আকাশ-প্রসারী শাখায় শাখায় 


গৌড়ীয় বৈষবীয় রসের অলৌকিকত্ব ১১২ 


লীলাচঞ্চল জীবনের পবন-সমাকুল বিপুলপত্রসম্ভার, হৃদয়াবেগের 
পুষ্পবৈচিত্র্য । ভোগ ও ত্যাগ, নিরাসক্তি ও অনুরক্তি, রহস্য ও লীলা 
এক অচিন্তনীয় শক্তিবলে ভক্তিরসে মহিমা ও মাধুরীর সংযোগ-ভূমি 
হ'য়ে উঠেছে । 
ভাগবন্তে আছে-__'তমেব পরমীাস্মীনং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ__ 
গোপীদের প্রেমভন্তি র কাহিনী, যে কাহিনী সম্বন্ধে আছে ভাগবতেরই 
উত্তি__ 
“বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদং চ বিষ্গোঃ 
শ্রদ্ধা্থিতোহন্ুশ্রণুয়াদথ বর্ণয়েদ যঃ। 
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং 
ইদরোগমাশ্বপতিনোতাগিরেণ ধীর ॥৮ 
ঘে ভক্তির রসায়নে কামনা ও আবাধনা এক হ'য়ে অপুব বস্তুকে 
স্কজন করেছে, সে ভন্তিরসের মত বাপক গভীর ও ন্বাছুরন আর 
নেই। মধুম্ুদন সরম্বতীর সঙ্গে এককঠে স্বস্ছন্দে ও দৃঢ়ভাবে বলা 
যায়__ 
হরি পি সহন্বগ্চণিতো রসঃ 
জানৈব হয়। কম্মাদকম্মাদপলপ্তে ॥? 


০৮ শত (বি ০৮০ ব্য (ক্ষ 
তর উল্নাপ ভাকিরিলষিন 


ভ্ত্তিত্ভাবেল্র ভহতেলীন্কিকজ্ 
ভক্তিরনকেই বৈষ্ুবেরা একমাত্র অলৌকিক রস বলে থাকেন । 
' আলঙ্কারিক কবি কর্ণপুর বলেন অলঙ্কারকৌন্তরভে__ 
রসে লোক এপ্রাকুতাপ্রারৃতাভাসভেদাদে ভ্রিধা মতঃ৮__প্রাকৃত, 
ও 'ুলৌকিকত্ 
অপ্রাকৃত ও আভাসভেদে এই রূস ত্রিধা।_ 
_-“প্রাকৃতো! লৌকিকো মালতীমাধবাদিনিষ্টোহ প্রাকৃতঃ শ্রীকৃষ্ণরাধা- 
দিনিচ31” --৫ম কিরণ 
প্রাকৃত রস লৌকিক মালতীমাধবাদিনিষ্ঠ, অগ্রাকৃত রস 
গ্রীকষ্চরাধাদিনিষ্ঠ । অর্থাৎ একমাত্র ভাগবতী রতিই অলৌকিক ও 
রমোন্রীর্ণ হ'তে পারে, পাথিব বূতি নয় | পাথিব বা প্রাকৃত রসগুলি যে 
অনুলীকিক হ'তে পারে ন।, তার কারণ প্রাকৃতে রসের স্থারিভাবগুলি 
সমস্তই লৌকিক রতি প্রভৃতি । অপ্রাকৃতে রসের স্থায়িভাব অলৌকিক 
ভক্তিভাব। সুতরাং বস্তুর স্বরূপ যদি বস্তুর উপাদান অন্ুযায়ী হয় 
তাহ'লে লৌকিক স্থা়িভাবগুলি লৌকিক রা পরিণত হ- " থাকে, 
আর অলৌকিক স্থায়িভাবই অলৌকিক রসে পরিণত হ'তে পারে । 
স্থায়িভাবই রসে পরিণতি লাভ করে- বৈষ্ণব আলক্কারিকেরা এই 
সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ব'লে তারা 
স্কায়িভাবকে লৌকিক ও অলৌকিক ছুই ভাগে ভাগ করতে 
পেরেছেন- স্তরাং রসেও লৌকিকন্ব ও অলৌকিকত্ব এসে পড়েছে । 
স্থাঘিভাবের রসীভবন7যাগ্যতার কথা বৈষ্ণব অলঞ্চারিকেরাই 
প্রথমে বলেননি, প্রকৃতপক্ষে এটি তারা গ্রহণ করেছেন ও ।চীন- 
আলঙ্কারিকদের কাছ থেকেই । 
দণ্ডী বলেছেন__“রিতিঃ শৃঙ্গারতাং গতা।। 
রূপবাহুলাযোগেন--॥ ২৮১ ॥ 
কাব্যাদর্শ-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


গৌড়ীয় বৈষ্বীয় রসের অুলীকিকত ১১৪ 


“ইত্যারুহা পরাং কোটিং ক্রোধে রৌদ্রাত্মতাং গতঃ।৮২৮৩। 
কাব্যাদর্শ--দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
জীবানন্দ বিদ্যাসাগর এর টীকায় লিখেছেন__- 

“রূপস্ত স্বরূপন্ত রতাত্মকন্ডেতি যাবত, বালুলাং বিভাবান্তভব- 
ব্যভিচারিভিঃ পুষ্টিঃ, তম যোগেন সম্বন্ধেন শুঙ্গারতাং গতা অলৌকিক- 
চমৎকারজনকতয়! তৎপরিণামেন বা শূঙ্গাররসত্বং প্রাপ্তা। “ক্রোধ 
পরাং কোটিম্‌ আরুহা” বিভাবাদিভিঃ পরিপোষং প্রাপ্য ইত্যর্থ; 
রৌদ্রতাং রৌদ্রভাবং গতঃ রৌদ্ররসন্বেন পরিণত ইতার্থ2।৮ 

অর্থাৎ বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারী দ্বারা বূপবাভ্ল্যযোগবশত 
পুষ্টিলাভ করলে রতি শঙ্গার হ'য়ে ওঠে । ক্রোৰ পরা কোটি 
আরোহণ করলে রৌন্দ্র রসে পরিণত হর । 

সারদাতনয় তর ভাব প্রকাশন গ্রন্থে বলেছেন 

“তাদাক্স্যং ভাবরসয়োারবিঃ স্পষ্টমৃচিবান৮_- 

“ভারবি স্পষ্টই ব'লে গেছেন ভাব ও রসের ত্াদায্মবোর কথা 1” 

ধনগুয় স্থায়িভাবের লক্ষণ নির্দেশের পরে দশরূপকে বলেছেন_- 

“রসঃ স এন স্বাছ্যত্রাং”_-_ 

সেই স্থায়ী রস স্বাগ্ত বলে। 

এখাঁনে “এব কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন । 
বাকাটিকে ভাঙলে অন্বয় াড়ায় এই রকম--“স” স্থায়ী “এব” “রস- 
পর্যায় আন্বাদনীয়হাৎ৮ | “স'এই সর্বনাম স্থায়ীর ভজ্ঞাপক এবং 
উদ্দেশ্য | বিশেষ্য “রস বিধেয় অতএব বিশেষণ । “এব শব “দ' এর 
পরে থাকায় অন্দ্যোগব্যবচ্ছেদক হায়ছে। 

“এব শরবের অর্থ অবধারণ (01017101)156101)) বা নিযম। 
বিশেষ্যান্িত এব-কার বিশেফোর নিয়ম স্চিত করে। নিয়ম 
(10/6010171.001) নিষেধের ব্যগ্ক | 91)1709/র উন্ধি 7৮৫৮ 
11111706101) 15 1701১0101- রাম এব শূরঃ__রামই শুর-__এর অর্থ 
রাম ভিন্ন কেউ শবরপদরাচ্য নন । বিশেষ্যান্বিত এব-কার-_বিশেষ্যে 


১১৫ ভক্তিভাবের অলৌকিকত্ত 


বিধেয় বিশেবণের সম্বন্ধে নিয়ম স্চনা করে এবং অন্যের সাঙ্গ তার 
যোগ বা সম্বন্ধের ব্যবচ্ছেদ বা নিবুত্তি বোঝায় | 

উপরে উদ্ধৃত বাক্যে এব শব্দ তদর্থে “স'শব্দের সঙ্গে আন্বিত | 
বিশেব্ের সঙ্গে অধিত এব-কার বিশেষ্যভিন্ন স্থলে বিশেষণের ধর্মের 
সম্বন্ধকে নিবারণ করে ব'লে এস্থলে “স" ভিন্ন স্থলে রসহের সমন্ধকে 
ব্যবস্ছিন্ন করেছে এবং "বিশেষ্য রসহকে নির্মিত করেছে অর্থাৎ 
স্থাখিভাবেই রসত্ আছে, অন্যত্র নেই-_যার মানে দাড়ায় স্কায়ী ভাব 
আর রূসে কোনে। স্বরূপগত বৈলক্ষণা নেই-অবস্থার বিলক্ষণতা 
আছে মাত্র কিন্ত স্বরূপকে বিকশিত করাই তার ধর্ম । 

এই রকম ভাবে আলঙ্কানিকদের মতের আরে। উল্লেখ করা যেতে 
পাবে। প্রাচীনপন্থী ধারা বিভাবাদিসামত স্থামীকেই রস বলতেন, 
সেই 'প্রাচীনপন্থীদেব মতই নৈষ্ব আলঙ্কাবিকেরা গ্রহণ করোছেন। 
বিভাবাদি-পরিপুষ্ট স্থায়ীই যে রস-_-একথা রসবাদ প্রকরণে ভট্টলো লট ও 
বলেছেন। 

এই সিদ্ধান্তকে গ্রহণ ক'রে স্থারী ভাব কি প্রকারে অলৌকিক 
হ'তে পাবে, বৈষ্ণবীয় রসৈষণ। এ বিষয়ে কিছু স্বহন্্। পূর্বক " আমি 
দেখিয়েছি যে রসের অলোৌকিকহনিষ্পন্তি সম্বন্ধে 
বিভিন্ন মতবাদ কিরাপে বিভিন্ন যৃক্তিকে আশ্রয় ক'রে 
দু হ'য়ে উগেছে। স্থায়ী ভাবের লৌকিকত সম্বন্ধে 
কিন্ক কারুর কোনো! মতদ্বৈধ নেই । স্থায়ী ভাব রতি প্রভৃতি ম'নসবৃত্তি 
ব'লে সবদাই লৌকিক, কারণ মন নিজেই একটি লৌকিক বস্তু বা 
ইন্দ্রিয়। কাজেই তার থেকে জাত বা তার সঙ্গে সম্বদ্ধ বজ্তও 
লৌকিক হ'তে বাব্য। এই লৌকিক চিন্তরা &লিকে অলৌকিকহে 
পৌছিয়ে দিতে গিয়ে প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা বুদ্ধির যে বিলাস 
দেখিয়েছেন, বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরা তার ধার দিয়েও ঘে'সেননি । 
তারা 'যা. বলেছেন, বাংলায় তার সোজা অর্থ-_“আমড়া গাছে আম 
ফলে না”__লৌকিক চিত্তবৃত্তি কখনো অলৌকিক রস হ'তে পারে না। 


ভাব রে 
উপাদান কাবণ 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অকুলীকিকত্ ১১৬ 


রস যদি অলৌকিক হয় তো ভাবকেও করতে হবে অলৌকিক । 
অলৌকিক ভক্তিরমের তাই ভক্তিভাবও অলৌকিক । সত্যিই তো 
উপাদেয় বস্তু কখনো উপাদানকে টপকে যেতে পারে না! সোনার 
গয়নায় সোনার অংশট। প্রবলভাবে বিদ্যমান । রসভাণ্ডের এই ছিদ্র 
মেরামত করতে গিয়েই তাই অভিনবগ্ুপ্র, জগন্নাথ পণ্ডিত প্রন্ঠতি 
বিদ্জ্জন রসকে বিভাবাদি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন কারে তার স্বত্ন্ব 
স্বরূপ লক্ষণ "ও তটস্থ লক্ষণ দিয়েছেন এবং রসানুভূতিকে বিশ্লেষণ- 
মর্যাদায় আয্মদর্শনের পর্যায়ে এনে ফেলেছেন । 

তাই ভাবের সঙ্গে রসের এই বৈষ্ণবীয় একায্মতা বা তাদাজ্্যাবোধ 
সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মধ্যে আর কারুর মতের সঙ্গেই ভুলনীর নয়। 
অভিনবঞ্চপ্র প্রভৃতি ধার রমকে ব্যঙ্গা বলেন, তারা রসের সঙ্গে 
ভাবের স্বরূপগতবৈলক্ষণ্য স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন। অলৌকিক 
কাব্যরমকে ধারা লৌকিক ভাবের সঙ্গে একাম্ম বলেছেন তারাও "ঘটে 
থাঁকে'-এইজাতীয় উক্তি করেছেন, “কি ক'রে ঘটে, কোন্‌ ব্যাপারবলে' 
সে প্রণালীর কথা স্পষ্টভাবে বলেননি । বৈষ্ুব আলঙ্গাবিকের। 
এ প্রস্থানে সম্পূর্ণ একক । ভাব ও রসের স্বরূপগত পার্থক্য নেই, 
একথা তার যে ভাবে বলেছেন সে ভাবে আর কেউই বলেননি । 
স্থায়ী ভাবের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে গ্রাজীবগোম্বামী বলছেন 
ষুসন্দর্ভে__ 

“তন্য পরমানন্দৈকরূপশ্য স্বপরানন্দিনী স্বরূপশক্তিষধ। হলাদিনী নায়ী 
বর্ততে, প্রকাশবস্থন;ঃ স্বপর প্রকাশনশক্তিবং তৎপরমবস্তিরপৈবৈযা । 
তাঞ্চ ভগবান ভ্ববুন্দে নিক্ষিপন্নেব নিত্যং বর্তে। তৎসশ্বন্ধেন চ 
স্বয়মতিতরাঁং গ্লীণাতীতি। অতএব তন্তু গ্রীতিরপস্থাপি ভঙ্রি- 
গ্লীণনীয়হরম।” _-ভর্ওিসন্দও 

“সেই পরমানন্দস্বরূপের হলাদিনী নামে যে স্ববূপশত্তি আছে, 
সে শন্তিস্ব ও পর উভয়েরঈ মানন্দদায়িনী। যেমন আলোকের 
নিজেকে ও অপরকে প্রকাশ করবার শক্তি থাকে, ঠিক তেমনই । 


১১৭ ভক্তিভাবের অলোৌকিকন্ধ 


এইজন্য হলাদিনী শক্তিকে পরম! বৃত্তি বলা হয়। এই হুলাদিনী 
শক্তিকেই ভগবান্‌ ব্বভত্তবুন্দে সঞ্চারিত ক'রে নিত্যই বিরাজমান । 
সেই হলাদিনীশক্তির সম্পর্কে এলেই তিনি স্বয়ং অতিশয় 'গ্লীতিলাভ 
ক'রে থাকেন। যদিও শ্রীভগবান্‌ নিজেই ্রীতিম্বরূপ তবুও ভক্তির 
দ্বারাও গ্রীণনীয় হ'য়ে থাকেন ।” 

“পরমসারভূতায়া অপি ্বরূপশক্তেঃ সারভুতা হুলাদিনী নাম যা 
বুত্তিস্তস্যা এন সাবভূঁতো বুভ্তিবিশেষো ভক্তি স। চ রত্যপরপরায়া | 
ভঞ্ভির্গবতি ভণ্ডেঘু চ নিক্ষিপ্তনিভোভয়কোটিঃ সর্বদা তিচতি 1” 

_-পরমাতআ্মসন্দত 

_-পরমসারভুত স্বরূপশক্তির স সারহুতা হুল হলাদিনী নামে যে বৃত্তি, 
তারই সাবভুঁত বুন্তিবিশেষের নাম ভন্তি১ মেই ভন্তিকেই বলে রতি। 
ভন্ভির মা একটি থাকে ভুক্তে, অপরটি থাকে ভগবানে । 

এর থেকে স্পষ্টই বোঝ। যাচ্ছে ঘে ভক্তি একটি পা চিন্তরুন্তি 
নয, একটি পরম দিবাভাব যা ভগবংকুপালভ্য । ভক্তি জীবে 
শ্রীভগবুনেরই স্বরূপশক্তির অন্যতম অভিবান্তি টানে ভল্পপায়াস্ত- 
চঠন্ভেভীবেইভিব্যনেি ভগবানের কারণম্‌।” সুতরাং অ শীকিক 
স্বরূপশন্তির মংশ বলে ভন্তিভাবও অলৌকিক । অলৌকিক বলেই 
স্বর.প্রকাশ ও পরনস্থখন্বদপ-ভক্তেঃ আভগবংস্ববপশন্তিবাধকং 
স্বয়ংপ্রকাশত,-'পর্মসুখরপহধ দৃশ্)াতে 17 

_-ভ(ক্তিসন্দঙ 
ভক্তিভাঁবের অলৌকিক হব স্থন্ধে এই উল্তি পগ্রীজীবগোস্গমীর | 
মধুস্দন সরম্বমতী ভক্তিভাবের মলৌকিকত্র সম্বন্ধে একটু অন্যরকম 

বলেন। তিনি বলেছেন ভক্তিরস।য়নে প্রথম ডলামে_ 
“দ্রুতম্ত ভগবদ্ধর্ান্ধারাবাহিকত।ং গতা।। 
সবেশে মনসে। বুন্তিউক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥% 

_-ভগবদৃগুণশ্রবণাস্তন দ্রেতিভাবাপন্ন মনের পরমেশ্বরে যে 

নিরবচ্ছিন্না বৃত্তি তাঁকেই ভক্তি বল! হয়। 


গৌভীয় বৈষ্ণবীয় রুসর অলোৌকিকত্ব ১১৮ 


মনের বৃত্তিবিশেষ ভক্তিভাব। রতি প্রভৃতি ভাবও মনের বুস্তি। 
ছুয়ের মধো তবে পার্থক্য কোথায় % নিরবস্ছিন্ন তায় । 
রতি প্রভৃতি ভাবে চিস্ত ্রিচঞ্চল, সর্বদা বহিমুখি, 
বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে লগ্ন । ভগবদভিমুখী 
চিন্তবৃত্তি স্থির, অন্তমু'খী, একতানসম্পন্ন ৷ বহির্মুখী লৌকিক বৃন্তিগুলি 
অন্তবিমুখ। অন্তমুখী অলৌকিক বৃপ্তি বহিবিমুখ। লৌকিক 
বৃত্তিগুলি অন্যান্য বৃত্তির দ্বারা সদাবস্ছিন্ন । অলৌকিকবুন্তি তৈলধারাবং 
নিরবচ্ছিন্ন । কিন্তু ছুইই মনের বন্তি। 


ভি গভতবর 
নিরবক্ছিন্নত 


বল বাহুলা নয় পদার্থের স্ববপান্ঘারী চিন্তপৃন্তির লৌকিকহ 
আলীৌকিকত্র ভা 7য় 17 কু 7 'টতী মবুশ্দন সবন্দ রর 


এ 
মণুষ্ছদ্ন মরদ্বহীর 
টুন মর্তর মত। জ্ঞ্রর যেখানে বহিবস্ লৌকিক সেখানে । 


মত 


জ্বেয় যেখানে দিবাবন্ু, অলৌকিকহ নেখানে। 
চিত্তের বৃন্তিটি লৌকিক কি অলৌকিক সে প্রশ্ন বাহুলা, জে পদার্থটি 
লৌকিক কি অলেটকিক এইটেই প্রধান কথা । জেঞয় পদার্থ যদি 
অলৌকিক হয় তাহ'লে তদাশ্রিত ভাবও আলোকিক। যে বভাবই 
থাক না কেন চিন্তবৃন্তির, যখনই মে ভগবদাকারত। প্রীপ্ত হয় তখনহ্ন সে 
অলৌকিক । চিন্তরন্তিগুলি স্বচ্ছ “টিক হুল্য ; ভগবদভাবক্ছায। হাতে 
পড়লে সেও ভাগবতী হ'রে ওঠে । নশ্বর চিন্তের পানপাত্রে দিব্যনুধা 
বিধৃত হ'য়ে থাকে । কিন্তু “মনসো বু্তিঃ” বালে যতই অভিহিত 
করুন না কেন, ভক্তিকে স্থাঘিভান বলতে মধুস্দদন সরম্বতী এক 
দিব্যভাবকেই বোঝাতে চেয়েছেন__ 


“স্থায়িভাবস্ রসহ্বোপপন্তয়ে পরমানন্দরীপতামুপপাদয়তি-_ 
ভগবান্‌ পরমা নন্দন্বরূপঃ স্বমেব হি। 
মনোগতস্তদাকার-রসতামেতি পুক্ষলম্” ॥ ১০ ॥ প্রথম উল্লাস 


_ স্থারিভাবের রসহ্হোপপন্তির জন্য পরগানন্দসারপ্য সম্বন্ধে 
বলেছেন-- 


১১৯ ভক্তিভাবের. অলৌকিকন্ব 


, ভগবান্‌ ন্বয়ংই পরমানন্দব্বরূপ, মনোগত হ'লে তদাকারে পরিপূর্ণ 
রসরূপে আবির্ভূত হন । 
স্থায়ী ভাব বলতে মধুস্দন সরন্বতী য। বলেন তাতে একটি বৈশিষ্ট্য 
আছে, আর স্থায়িভাবের এই বৈশিষ্টাটুকুর উল্লেখ 
না করলে স্থায়িভাবের রসক্বোপপন্তিও তেমন 
পরিস্কুট হবে না। এই সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত 
আলঙ্কারিকের স্থারিলক্ষণের পার্থক্য তুলনীয় । স্থায়িভাব সম্বন্ধে 
বলেছেন মধুন্দন সরব্ব তী- 
_ “স্কারিভাবগিরাতোইসৌ বস্্াকারোহভিধীয়তে | 
বাক্তশ্চ পসতামেতি পরানন্দতয়া পুনঃ ॥৮ ৯ ॥ 
প্রথম উল্লাস 
_বস্র আকার, যা বাসনারূপে চিন্তে থাকে__তাকেই স্থায়ী ভাব 
বল। হয়। এই স্থাগিভাবই ব্যক্ত হলে পরমানন্দরূপতাবশত রসে 
পরিণত হয়। 
বন্তর আকার, কি ভাবে বামনারূপে চিন্তে থাকে সে বিষয়ে 
বলেছেন__ ্‌ 
“দ্রুতে চিন্তে বিনিল্গিধুঃ স্বাকারো যন্ত্র বস্তনঃ | 
সংস্কার-বাসনা-ভাব-ভাবন।-শব্দভাগসৌ ॥৮ ৬ ॥ 
প্রথম উল্লাস 
দ্রুতিভাবাপন্ন চিত্তে বস্তুর আকার যদি ঢালাই করা হয় তাহ'লে 
সেই আকা রই স্তবায়ী ভাব বা সংস্কার বা ভাবনা বা বাসনা বা ভাব 
নামে অভিহিত হ'য়ে থাকে । 
চিত্তের দ্রতিভাবাপন্নতার বিষয়ে বলেছে _ 
“চিত্তদ্রব্যং হি জতুবৎ স্বভাবাৎ কঠিনাস্মকম্‌। 
তাপকৈবিষয়ৈষোগে দ্রবন্বং প্রতিপদ্ভতে ॥” ৪ ॥ প্রথম উল্লাস 
* চিন্তদ্রব্য গালার মত খ্বভাব-কঠিন। তাপক বিষয়ের যৌগেই 
সে দ্রবত্ধ লাভ করে। 


ভক্তি ভাবের : 
অপািবন্ত 


গৌড়ীয় বৈষ্বীয় রসের অলৌকিকত্ব ১২০ 


উপরে উদ্ধৃত এই তিনটি শ্লোকের তাৎপর্য এই যে চিত্ত বিষয়ের 
যে আকার গ্রহণ করে সেই আকারই বাসন! বা স্থায়িভাব। এখন 
শুধুমাত্র ছুটি প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। প্রথমত সমস্ত বস্তর 
আকারই চিত্তে বাসনারূপে থাকে কিনা, দ্বিতীয়ত যে কোনো বস্তুরই 
আকাঁর-গ্রহণকালে চিত্ত ড্রুত হয় কিনা? এর প্রথমটির উত্তর-_ 
রানির রি | 
তাপকাশ্চিত্তজতুনস্তচ্ডান্তৌ কঠিনন্ত তত ॥৮ ৫ ॥ 
প্রথম উল্লাস 
_-কাম-ক্রোধ-ভয়-ক্সেহ-হর্ষ-শোক-দঘা ইত্যাদিই চিন্রজতুর ভাপক 
বস্ত। এগুলি না থাকলে চিন্তও কঠিন থাকে । 
দ্বিতীয়টির উত্তরে বলেছেন__ 
“শিথিলীভাবমাত্রন্ত মনো গচ্ছত্যতাপকৈ? | 
ন তত্র বন্থ বিশতি বাসনাকহন কিপন ॥৮ ৭॥ প্রথম উল্লাস 
_-অভ্াপক বস্ত্র সংস্পর্শে মন শিথিল হয় মাত্র, সুতরাং সে বস্তু 
বাসনাকারে চিন্তে থাকতে পারে না। 
দ্রুত চিন্তে বস্তুর আকাব বাসনাজপে থাকলে তার গার ধ্বংস হয় 
নাচিন্তের কঠিন দশাতে ও 
“দ্রবতারাং প্রবিষ্ট সদ ঘৎ কাঠিন্যদশাং গতম্‌। 
চেতঃ পুনদ্র্ণূতী সতামপি তন্নৈব মুঞ্চতি ॥৮ ৮ ॥ প্রথম উল্লাস 
চিত্তের দ্রুত অবস্তায় প্রবিষ্ট বন্্র আাকার কাঠিনাদশ। প্রাপ্ত হ'লে 
চিন্তের পুনদ্রতি অবস্থাতেও পরিত্যক্ত হয় না। মনের সঙ্গে বস্ত্র 
সংস্পর্শ ঘটলেই মন বিষয়ের আকার গ্রহণ করে। এই আকার- 
গ্রহণকেই বলে বৃত্তি। সব্বগ্চণের আপধিকাবশত এই বস্তি অত্যন্ত 
ত্বস্ছ। অত্যন্থ ক্ছতাবশত বুন্তিতে চৈতন্যের 'প্রতিবিশ্ব এসে পড়ে । 
চৈতন্-প্রতিনিদ্ব-সমপ্বিত বিষয়াকার চিন্ববৃন্তিই স্কঘিভাব | বিষয়টি 
যদি পাধিব নস্ত হয়--ভাহ'লে তার মধ্যে হঃখাদির মিশ্রণ থাকবেই | 
বিষয় যদি ভগবার্‌ হন তাহ'লে লেই স্থায়ী পরমানন্দন্বরূপ হ'য়ে ওঠে । 


১২১ ভক্তি ভাবের, অলৌকিক 


স্থৃতরাং স্পষ্টই জানা যাচ্ছে যে স্থারী ভাব বা বাসনা বলতে 
মধুস্দন সরন্বতী কি বলতে চাইছেন। ভার মত সংক্ষেপে বিবয়বস্ত 
তাপক ও অতাপক দ্বিবিধ । তাঁপক বস্কর সঙ্গে চিন্তের সংযোগ ঘটলে 
চিন্ত দ্রুতিভাবাপন্ন হয়। দ্রতিভাবাপন্ন চিন্ত এ বিষয়ের আকার গ্রহণ 
করে। এই আকারই বাসনারপে চিন্তে সংক্রান্ত থাকে এবং চিত্তের দ্রুত 
বা কঠিন কোনো অবস্থাতেই বিনষ্ট হয় না। বিষয় খন লৌকিক জড় 
বন্ত তখন এ বাসনাতেও ন্যনাধিক জড়-ভাব থাকে বলে এঞগ্চলিকে 
লৌকিক বাসনা! বল! যায়। বিষয় যদি হন ঞ্াভগবান্‌ স্বয়ং তখন 
এ বাসন! ২. শল্লীকিক । চৈহনোর শ্ুবণ ব্যতীত চিন্ত বিষয়াকার 
গ্রহণ করতে পারে না, সুতরাং লৌকিক বাসনাততেও চৈতন্ঞাশ আছে । 
লৌকিক বাসনায় শুদ্ধটৈতন্য থাকে বলে তা পবিপূর্ণ আনন্ম্বরপ, 
লৌকিক বাসনায়-আনন্দাশর কিঞ্চিৎ নানতা মাত্র। এই 
বাসনাবই অনাতম স্কারিভাব ভগনদ্রতি না ভক্তিভাব। টাকায় 
বলেছেন মধুন্দন সবশ্বহী_ 

বিষ্ষমেব ভাপাধিনি্ন্ইেন প্রভীরমানং প্রতিবিশ্বমিত্যচ্যতে | 
পরমানন্দশ্চ ভগবান মনসি প্রতিলিশিত স্তারিভাব্ামাসাছ রসতামা- 
পাদয়হীঠি ভক্তিরসম্ত পরমানশ্বূপ্ শিিবাদম্‌। নাপাালন্বনবিভাব- 
স্থাঘ়িভাবয়োরৈক্যম বিশ্ব প্রতিবিদ্বভাবহেন ভেদন্ত ব্যবহারসিদ্ধহাদীশ - 
জীবায়োরিব ॥”৮ ১০ ॥_ প্রথম উল্লাস 

বিশ্ব যখন কোনে। আধারে প্রতীয়মান হয়, তখন 
প্রিবিন্ব বলে। পরমানন্দঙ্গরূপ ভগবান্‌ চিন্তে পন্বিহ্থিত 
সেই প্রতিবিম্বের সঙ্ঞা হর স্থায়ী ভাব। স্বায়িভাবই রসে পবিণত 
হয় ব'লে ভক্তিরস নিবিবাদে পরমানন্দম্বরূ্প হয়! অবশ্য এমন একটা 
সংশয় আস! অসম্ভব নয় যে এক্ষোত্রে আলম্বন-ভগবান্‌ ও স্তায়িভাবের 
এক্যপ্রসঙ্গ এসে পড়ে। কিন্ধু এ সংশয় অমূলক । কেনন! বিশ্ব 
ভগবান আলম্বন, প্রশ্িবিষ্ববূপে স্থায়িভাব, স্বতরাং ছুয়ের এক্যের 
অন্তরায় থাকে উপাধি-_ঠিক যেমন প্রভেদ ঈশ্বর ও জীবের__ 


নি 


[কে 
লে 


৬, 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব ১২২ 


চিৎস্বরূপ ঈশ্বরই অবিগ্ভার ৬পাঁধিবশত জীবনামে অভিহিত হ'য়ে 
থাকে। 

প্রসঙ্গান্বরোধে বিশ্বপ্রতিবিশ্বভাবের অভেদ্র সম্বন্ধে সামান্য কিছু 
বল! যেতে পারে । অদ্বৈত বেদাশ্রের বিবরণপ্রস্থানে বিশ্ব-প্রতিবিশ্বের 
পারমাথিক অভেদ স্বীকার করা হয়। এই মতে 
তাই প্রতিবিম্ব সত্য, মিথ্যা নয়। স্তরেখরাচাষের 
মতে জীব অন্ত্করণ উপারপিতে আভাস ব৷ 
প্রতিভীস। এই আভাস ম্বরপতই মিথ্যা । সংক্ষেপ্শারীরকাচাষ 
প্রভৃতি বেদান্তিগণ প্রতিবিশ্বকে বিশ্ব থেকে ভিন্ন এবং মিথ্যা কালে 
মনে করেন। বিবরণনতে বিশ্ব 'ও প্রতিবিম্ব অভিন্ন এবং তাদের 
ভিন্নঙ্ুপ্রতীতি অবিগ্ঠাকলিত ও উপাধিক। উভঘ় মাত প্রত 
উপাধিগত ধঙ্ বিশ্বে মআরোলিত হর। একেচ বিপরনাগায বলেন 
বিদ্বের উপাধিপক্ষপাতি | 

নধুস্থদন সরদ্দতী বিবরশনতান্তসারী। স্থায়ী ভাব ভগবদাক পরা 
কারিত মনো রুন্তি, অর্থাং মন-রূপ উপাধিতে স্থারিভাব ভগবংপ্রতিবিশ্ব- 
ন্র্ধপ ভায়ে থাকে । অতএব নিন্ব প্রঠিবিস্বর অভেদন্যারানুসারে 
প্রতিবিশ্বের আনন্দাপ্রকহ, স্বয়ংপ্রকাশহ ইত্যাদি পারমাথিক হয় । জীব 
ঈথরের প্রতিবিস্ব । ঈশ্বর বিগ-স্থাণীর | তাদের অভেদ পার্মাথিক | 
আবিগ্ঠারপ উপাধির ধর্ম প্রহিবিন্বে আরোপিত হয় বলেই জীবের 
অপূর্ণত।-প্রতীতি । রসতন্বে সন্বপ্রধান অন্থঃকরণের বিশুদ্ধিবশত 
তৎপ্রতিনিধিত ভগবৎম্বরূপই ভণ্ভির স্থায়িভাব | এই বিশ্ব-প্রাতিবিস্বের 
ভেদ প্রাতীতিক, ভেদ পারমাথিক । 

যেহেতু দ্রবীভূত চিত্তে আরুঢ় বিষয়াকারই স্থারিভাব, সেহেতু 
লৌকিক ভাপকা দিদ্বারা প্রবীনূতচিন্তে লৌকিক বিষয়াকার স্থায়িভাব- 
গুলির আনন্দের মাত্রার তারতম্য ঘ'টে থাকেই । এইজন্যেই মধুস্দন 
সরম্বতী সমস্ত স্থারিভাবের সমান মধাদ। দীকার করেন না। 

“বিষয়াবচ্ছিল্লচৈতন্যমেব দ্রব।বস্থমনো রৃত্ত্যারূঢতয়া ভাবত্বং প্রাপ্য 


3 


১২৩ ভক্তিভাবের অলোকিকন্ত 


রসতাং প্রাপ্মোতীতি ন লৌকিকরসম্থাপি পরমানন্দরূপতানুপপন্ভিঃ। 
অত এবানবস্ছিন্নচ্দানন্দঘনস্য ভগবতঃ স্করণাদ্‌ ভক্তিরসে অত্যন্তাবিক্য- 
মানন্দন্ত; লৌকিকরসে তু বিষয়াবস্ছিন্নগৈব চিদানন্দাংশস্ত স্রণাৎ 
শানন্দস্ত নন ভব। তন্মাদ ভক্তিরম এব লৌকিকরসানুপেন্ষ্য সেব্য 
__-ভর্ভিরসারন, প্রথম উল্লাস 
এর 'তা২পধ-_- 
দ্রবাভ়ত মনে পিধয়াকাব কুভিতে আরূঢ বিষয়_অর্থাৎ তার 
আকাল হ. মির শব্দের দ্বারা অভিধের। এই বিষয় লৌকিক 
ছব্যস্ত-শকুশ্ুলাদিরূপ হলেও, যেহেতু সমস্ত কাধহ ব্রলগবূপ উপাদানের 
কখ এবং কার ও উপাদনি কারণেন আভেদ ন্যায়সিদ্ধ, সেহেতু 
তুত্যন্থাদি লৌকিক্বিধয়ুসমূৃতও ন্দস্বরপই লট | অতএব চিন্তরন্ভিতে 
আবীঢ ছুথ্ন্তদি-লৌকিকবন্থর আকার চিদানন্দন্বরূপ হন্দেরই আকার 
তয। আর পুবেই আমরা দেখিয়েছি, বিস্ব এবং প্রতিবিন্ব অভিন্ন, 
অতএব চিভ্তওন্তিসমারূঢ় আকার অর্থাৎ বিষয়ের প্রন্বিস্ব বিষয়ের 
স্বরূপই বটে, এবং সমস্ত বিষয়ই চিদানন্দ ব্র্গাম্রক ব'লে তার 
প্রতিবিন্বও চিদানন্দ বক্জাগ্কই হবে । এবং স্থায়িভাবই প্রকধপ্রাপ্ধ 
হারে রসহ প্রাপ্ত হয় বলে লৌক্িকরসেও মানন্রের অনুভব যুক্তিসিদ্ধ | 
ভক্তিরসে স্বরং অনবচ্ছিন্ন চিদানন্গঘন ভগবানের স্ফুরণ হয় বলে 
আনন্দ অপরিচ্ছিন্ন হয়। লৌকিক রসে জড়বিবয়ের মঙ্গে অবস্ছিন্ন 
ত্রর্গানন্দের ন্ুভব হম ব'লে লৌকিক রসের আনন্দ স্বরূপত কিঞ্চিৎ 
অশুদ্ধ ও পরিমাণত ন্যুনতা প্রাপ্ত হয়। 
ভক্তিরসায়নে আছে__ 
“অতস্তদেব ভ'বস্তং মনসি প্রতিপগ্যতে | 
কিঞ্চিন্নান।ঞ্চ রসতাং যাতি জাভাবিমিশ্রণাৎ ॥” ১৩॥ 
প্রথম উল্লাস 
সেই টৈতন্তই চিত্তে স্থায়িভাবরূপে প্রতিপন্ন হন, কিন্তু কান্তাদি- 
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রতিস্থলে জড়বস্তুর সঙ্গে সেই চৈতন্যের বিমিশ্রণ থাকে ব'লে রসের 
কিঞ্চিৎ নযনতা৷ দেখা যায় । 
মধুস্দন সরম্বতী বাসনাকে চিত্তের বৃত্তি বলে ধরেছেন । 
নৈয়ায়িকের! বাসনাকে আক্তার গুণ বলেন। অভিনবগ্ূপ্রাদি প্রাচীন 
সংস্কত আলঙ্কারিকের! যেখানে বলেছেন স্বায়িভাব 
মধুস্থদন সরস্বতীর ক 
নি একটি চিন্তবুত্তিবিশেষ, এবং মাত্র কতক গুলিরই 
বাসনারূপে অবস্থিতি সম্ভব, পুবান্ুড়ত বপ্বুই 
বামনারূপে চিন্তে থাকে ইত্যাদি, সেখানে মধুল্দদন সরস্বতীর 
স্থারিভাবের সঙ্গে কোনে পার্থক্য নাই কিন্তু যেখানে অভিনবগ্প্াাদি 
বলেন স্থায়িভাব রসের অবচ্ছেদক মাত্র অর্থাৎ রসান্করতিব একটি 
প্রধান বিষয়, স্বরং স্বরূপত আনন্দাজ্ক ময়, কিন্তু আনন্দাত্ক ভুানেব 
দ্বারা সাক্ষাৎ হয় মাত্র, সেখানে এটি স্পষ্টই প্রতীত হয় ঘে মধুন্দদন 
সরস্বতী ও অভিনবঞ্চপ্তের স্কায়িভাবেব ন্বরূপই বিঠিন্ন। একটির 
স্বরূপ সম্পূর্ণ "লীকিক, জার একটির স্বরূপ দিব্য। মধুক্ছদন সরন্দ তীর 
মতে লৌকিক স্থারিভাবও মানন্দাম্মক কারণ লৌকিক বন্দু গুলি.ও 
টৈতন্যেরই পরিচ্ছিন্ন অভিব্যক্তি, কিছু জড়ের সিশ্রণ থাকে__এই মাত্র । 
ভক্তিকে আছীবগোন্গানী বলেন ভল্ভের হদবরে আকুষের হলাদিনীশভ্িন 
অংশাবতরণ । ভক্তিকে মধুক্দন সরন্ঘতী বলেন শ্রাভগবানের 
প্রতিবিদ্বন ভক্তচিন্তে। সর্ষের প্রতিবিশ্থনে সুযের তোছের অংশ 
আছে, গ্রাভগবানের প্রতিবিপ্ধনে আনন্রচিন্মর অ.শ থাকে । শ্রুতরাং 
শ্রাজীবগোন্বামী ও মধুস্দন সরন্মভীর ভক্তিরসের স্থাঘিভাবলক্ষণের 
তোৎপষ একই । "ছুয্সেরই মতে ভক্তিভাবের সন্ত। ভাগবতী, ছুয়েরই 
মতে ভক্তি স্থায়িভাবঈ ভভিরসে পরিণত হয়। এই কথাই 
অলঙ্কাবকৌস্ভকার কবিকর্ণপুরের স্থাধিলক্ষণের ব্যাখ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ 
চক্রবন্তী খুব স্পষ্ট ক'রে বলেছেন । কবিকর্ণপুরের লক্ষণস্থত্র-- 
“আন্বাদাহ্থরকন্দোতসৌ ভাবঃ স্যারী রসায়তে ॥” 
_-আব্াদাক্কুরকন্দন্বরূপ এই স্থায়িভাবই রূস হয়। 


১২৫ ভন্তিভ।.বর অলৌকিক 


কর্ণপূর বলেছেন, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব এই তিনটি 
মিলে “স্থায়িনং রসীভাবমাপাদয়ন্তি”-স্থায়ীকে রূসোততীর্ণ করে। 
রমের নিমিন্তকারণ আলঙ্বন উদ্দীপন বিভাব, কিন্ত “স্থারী সমবাঘি- 
কারণন্”। স্থায়ীরই বিকারবিশেষ রসাভিব্যক্তির পক্ষে অসমবাযি- 
কারণ, কিন্য রসের প্রতি নর-স্থাহিনো বিকারবিশেষোইসনবাঘ্ি- 
কারণং রসাভিবান্ভেরেব, ন ভু রসম্য |” এখন প্রশ্ন এই ঘে স্বায়ীর 
স্বরূপ কি? কর্ণপুর বালোছেন 

“অথ কোহসৌ ভাব: স্থায়ী ভবহীতি তং নিজপয়তি-_ 
৮৭1 পদাগ্ুরকন্দোভস্তি ধর্ণঃ কন্চন চেতসঃ | 
রজস্তামোভাং ভীনস্তা শ্দসন্বতয়। সতঃ ॥ 
সস্থারী কথানে বিছ্িবিভাবস্ত পৃথকৃতয়া | 
পুথগবিধহ্ং যাত্যেষ সামাজিকতয়। সতাম্‌ ॥” 
_ ৫ম কিরণ, অলঙ্গারকৌন্ত্র 

_-এই স্থাবী ভাব কি তাই নিরপিত করা প্রয়েজন-_ 

* রূলোবিহীন, তমোবিহ্ীন শুদ্ধসত্বম্বরূপ চিত্তের এক দর আছে যা 
সকল ভাবাম্বাহ্দর মূলম্বরূপ | একেই বিচ্ছজনেরা বিভ। [দি থেকে 
পৃথক্‌ ক'রে স্থারী আখা। দিয়েছেন। সামাজিকের' এই স্থায়ীরই 
আহ্বাদন গ্রহণ করে থাকেন। 

এর টাকায় বিশ্বনাথ চক্রবতী বালেছেন__ 

“স্থারী কথংভঁত আম্বাদাক্কুরস্ত রসাস্বাদরূপকাধত্য কন্ছো 
বীজরূপঃ । অথ স্থায়িভাবস্ত নিতাতহেন হৎপরল্ণমবপরসস্তাপি 
নিত্যহমতো। রসং 'প্রতি ন বিভাবাদীনাং কারণত্বাদি'সম্তবতি । কিং 
তবনুভাব।দীন্‌ প্রতি | কাধহ-কারণহ্ব-সহকারি«প্রবাদ-নিবাহস্ত্ তেষামে 
মধ্যে একং প্রত্যন্য্ কারণহাদিমাদায়ৈব-- | 

নন্ু স্থ।(য়িনঃ পরিণামহ্ে কথং নিত্যন্ত, কথং বা পরিণামাপনস্থয 
নিত্যত্মিতি চেদ্ুচ্যন্সে । যথা নিত্যন্ত শ্রীকষ্ণস্য পরিণামরপাণাং 
বাল্যপৌগণ্ুকৈশোরাণাং নিত্যত্ব, কিং তু ভক্তানাং দর্শনোৎকগ্ঠা- 
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জগছুদ্ধারাদি প্রয়োজনং নিমিত্তীকত্য কদাচিত্তেষাং গ্রাকটাং, সিদ্ধে চ 
প্রয়োজনে কদাচিত্তেষাং প্রপঞ্চধাগোচরত্রপম পকটব্্*, তথাত্রীপি 
বিভাবাদীনাং মিলনে সতি রসস্ত ভক্তহদয়ে প্রাকটাং, তেষামন্র্পানে 
সতি রসম্তা প্রাকট্যং জ্ঞেয়ম্‌। 

পরন্ত 'প্রাকৃতস্থলে পূর্ধদশাং পরিতাজোব তৎপবিণামন্টোৎপন্তিঃ | 
অপ্রাকৃতস্থলে তু অচিন্তাশক্তা৷ পূরদশাপরিতাগং বিনৈব তৎপরিণামস্ত 
প্রাকটাম্‌ উভয়োনিতাহাদিতি ভেদো। জ্ঞেয় | ভসমবায়িকারণম্‌ ইনি 
স্থায়িনো হেতৃভূতাৎ চিত্তম্য দ্রবীভাবরূপবিকারধিশেযো রসাভিবাক্তে- 
রেবাসমবায়িকারণমিত্যর্থঃ | নতু রসস্থোতি স্থায়িনে। নিতাতাৎ তৎ- 
পরিণামরপরসঙ্তাপি নিহাহমিতি ভাব 20৮ ১ | 

_স্কারীকি? অঙ্করের পক্ষে বী্গ যা, রসেব পক্ষে স্থায়ী তাই । 
স্থায়িভীব নিত্য, স্থারীব পবিণামরপ রসও নিতা, কিন্ত বিভাবাদি 
অনিত্য তাই বিভাবাদি রসের কারণ হ'তে পারে না। অন্ভাব পিভাব 
ব্ভিচারীর মধ্যে কাধত্ব কারণতর সহ্কাপি্ সন্থন হাতে পারে, 
কারণ সেখানে সত্যই একের প্রতি অন্গোর কারণহাদি হ'য়ে 
থাকে । 

যদি প্রশ্ন ও₹ঠ, স্থায়ী যদি পরিণত হ'য়ে বস হর ভাহ'লে অপরিণত- 
অবস্থাপন্ন স্বার়ীরঈ বা নিতাহ্ আমে কি কারে, আর পরিণত- 
অবলাপন্ন বাসরই বা নিত্য সম্ভব হয কি করে, তাহলে উন্তরে বল। 
যেতে পারে যে যেমন গ্রাকঞ্জের নিত্যানের সঙ্গে সঙ্গে তার বাল্য 
পৌগণ্ড কৈশোরাদি বয়সের ও নিত্য স্বীকৃত হয় ঠিক তেমনি । যদি 
প্রশ্ন গুঠে নিতা হ'লেৎসর্বদাই অন্বভূত বা! দুষ্ট হয় না কেন, তার উত্তরে 
বলা যেতে পারে যে যেমন ভক্তের দর্শনোৎকঞঠা বা জগৎ-উদ্ধারাদি 
প্রয়োজনকে নিমিন্ব ক'রে শ্রীকষধের কখনো প্রাকট্য কখনো বা 
প্রপরঞ্চের নিকট অস্গোটরত্রূপ অপ্রাকটা, ঠিক তেমনি বিভাবাদির 
মিলনে ভক্তের হদয়ে রসের 'প্রাকট/ ঘটে এবং বিভাবাদির তিরোধানে 
রসের অপ্রাকট্য ঘটে । 


রি ভক্তিভাবের* আলীকিকহ 


লৌকিকরসস্থলে কিন্ত স্থায়ী পূর্বদশা পরিত্যাগ ক'রে রসে পরিণত 
হয়। অপ্রাকৃতস্থলে প্ৰদশা পরিত্যাগ না ক'রে পরিণত হয়। 
স্তায়ী স্বার়ীই থাকে অথচ রসে পরিণত হয় ভ্রীলগবানের অচিন্ত্য 
শর্ভিবলে। কেননা গ্রাকুষ্ণের প্রকট ও অপ্রকট ছুটি অবস্তা নিত্য | 
অসমবায়িকারণ বলতে হেতুভ়ত স্তায়ীরই দ্রবীভাবরূপবিকারূবিশেষ 
রসের অভিব্যভ্ির প্রতিই আসমবায়িকারণ__এই বোঝা যার । লরাসর 
অসনবারিকারণ নয়, কেনন| ক্াযিভাব নিতা ব'লে তার পরিণহ রূপ 
রমসেবও নিত্যান্ত | 

পিন ইং. বজস্তমোভশা রহিস্ত শুদ্ধমন্ততর। সতে। বিদ্ভমানস্থয 
চেতসঃ কশ্চন ধর্ণ এব স্থায়ী। রহস্তমসোরভাবেন সামাজিকানাদ্‌ 
অবিদ্যাবাহিনাং স্বত এবাযাতস । অতাস্তেঘাং শুদ্ধসত্বমপি ন মায়ী- 
বুত্তিরপমপি তু চিছ্পমেব । আতঞএন ত৪717 রসাম্বাদকশ্চিন্তনিই- 
ধাো১পি হুলাদিনীশক্তেরানন্দাম্রকপন্তিঝপ এব, ন হু জড়ান্মকঃ। 
তথাতে হ্ছারিভাবন্বরূপস্ত জড়তাত্রকতাদশপনস্ত বিভাবাদিভিঃ কারণৈরা- 
নন্দাস্সরকরসরূপহ্বাগুপপন্ডেঃ |  ন হি জডপবিণামন্বরপ আনন্দো 
ভবতীতি।” 

_-রজন্তমোবিহীন অবস্থায় শুদ্ধসব্ুম্থরূপে বিগ্যমান চিত্তের ধর্গ- 
বিশেষকে স্থায়ী বলা হয়। বজোগুণেব ও তনোগুণের অভাববশত 
সামাভিক যে অবিগ্ভারহিত হন__-এ কথা সহজেই বোঝা যায়। 
অতএব সামাজিকের শুদ্ধদ্ চিদরূপ, মায়াবুন্তিৰপ নর। তাই 
সামাজিকের যে রসাম্বাদ, সে রসাম্বাদ যদিও চিন্ুনিট-ধর্ম, তবুও 
হলাদিনী-শক্তির আনন্দাত্মকবুত্তিরপ ব'লে জডাত্মক নয় স্থায়িভ'বের 
স্বরূপ যদি জড়াত্মক হ'ত, তাহ'লে জড়াত্মক ।বভাবাদি কারণের দ্বারা 
কখনই তাঁর আনন্দাত্মক রসবূপে পরিণত হওয়া সম্ভব হ'ত না। 
আনন্দ কখনে। জড়-পরিণা মন্রূপ হ'তে পারে না। 

“নিন্্র স্থায়িভাবরূপধাঁস্তৈকঙে কথমেকস্ত স্থায়িনো বীররসে উৎ- 
সাহত্বং করুণরসে শোকত্বম্‌ অতরসে বিস্ময়ত্বং সম্তভবতি। পরস্প র- 
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বিরুদ্ধানামেতেষামুৎসাহত্বাদীন।ম্‌ একনম্মিন স্থায়িরপধর্গে বৃত্তিতা- 
ভাবাদিত্যত আহ...স একোইপি ধর্মঃ উক্তপ্রকারকবিবিধস্ট বিভাবস্থয 
ভেদৈরেব ভিন্ন! ভবতীত্যর্থঃ | যথা এক এব স্ষটিকো৷ জবাকুস্ুমদি- 
নানাপদার্থানাং সঙ্গাৎ কদাচিদ্রক্তঃ কদাচিৎ পীতঃ কদাৎ শ্যাম 
ইত্যাদিবিবিধাকারো৷ ভবতি, তখৈব এক এব স্থায়িৰূপো। ধর্ম: বীররসাদি- 
পোধকাণাং নানাবিধবিভাবানাং সঙ্গাৎ কদাচিছ্বৎসাহরূপঃ বদাচ্দ্‌ 
বিল্ময়রপঃ কদাচিচ্ছোকরূপ ইত্যাদিবিবিধাকারে। ভবহীতি ভাব | 
এতাদৃশৈকস্থায়িরূপো ধর্ম: প্রপপ্চান্তর্গ হসামাজিকানাং স্বস্ছরতিমতামের 
রসান্ধাদক$, ন তু পাধদানাং ন বা তদন্ুগভানাং সাধকানাপ, তেঘান্ত 
স্বতঃসিদ্ধা এব যে যে স্থায়িনো বর্ধন্তে তে এব রসান্সাদকা ভবন্ঠীতি 
জ্ঞ্েয়ম্‌ ॥২॥ 

_যদি প্রশ্ন ওঠে স্থায়িভাবরূপধর্ম যদি একই হয় তবে কি ক'রে 
একটি মাত্র স্থায়িভাবের বীররসে উৎসাহত্ব, করুণরসে শোকত্, 
অদ্ভুতরসে বিন্ময়ত্র সম্ভব হয়? কেননা এই উৎসাহাদি স্যায়িভাব 
পরম্পরবিরুদ্ধ, সুতরাং একটিমাত্র স্থারিধর্গে এরা কি ক'রে স্তান পায়? 
এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে যদিও স্থারিধর্ণ একটি মাত্র, তবুও 
বিভাবাদির বিবিধভেদবশত নানাত বা বৈচিত্র্য সম্পাদন হয়। ঘেমন 
একটি মাত্র স্কটিক জবাকুন্ত্রনাদি নানা পদার্থের সংস্পর্শে এলে কখনো 
লাল, কখনো! হলুদ, কখনো সবুজ্গ ইত্যাদি বিবিধাকার হয়, ঠিক তেমনি 
একটি মাত্র স্বায়িরূপ ধর্ম বীররসাদিপোবক নানাবির বিভাবের সংস্পশে 
কখনে। উৎসাহরূপে, কখনো বিস্মযরূপে, কখনে। শোকরূপে বিবিধাকার 
হ'য়ে থাকে ।, এই একান্মরক স্তাযিরপ ধর্ম কেবল প্রপঞ্চান্তগত 
স্বচ্ছরতিমান সামাজ্িকেরই রসান্বাদের কারণ হয়। কিন্তু যারা 
ভগবানের নিত্য পারদ বা ভগবদন্তগত সাধক তাদের রসাম্বাদে এরূপ 
উপাধিকত বৈচিত্র্য সম্ভবপর নয়। ভাদের স্বতঃসিদ্ধ যা স্তারিভাব 
আছে, তার দ্বারাই ভারা নিত্যই রসান্বাদ করেন। 'প্রপঞ্চলীলাতেও 
তাদের রসাম্বাদের বৈচিত্র্য অর্থাৎ অন্যথারূপ সম্ভব নয়। 


১২৯ ভক্তিভাবের আলৌকিকহ 
“ভক্তির দিব্যরসন্বপতার কথা অন্যান্য বৈষ্ঞবীয় গ্রন্থে আছে। 
নারদকৃত ভক্তি-স্থৃত্রে ভক্তির লক্ষণবাক্যে দিব্যস্বরপের কথা আছে-_ 
“ওঁ অমৃতন্বরূপা চ৮।৩। --সেই ভক্ভি দিবান্বরূপা । 


_-প্রথম অন্তবাক 
আছে ভভিির ব্সন্বরপতার কথা 
“ও সা কন্মৈ পরমাপ্পেনরূপা” 1১1 
“ও অনিবচনীরং প্রেমন্বরপম্‌ত ॥? ১॥ 
_সপ্ঠম অন্বাক 


ভক্তির রসম্বৰপতার কথা আছে শাগ্ডিল্যকুত ভভিস্তত্রে_ 
“ছ্েষপ্রতিপক্ষাভাবাদ রসশব্দ চ্চ রাগ?” |৬। 
_-প্রথম আহক 

“আস্বাদাক্কুরকন্দোহসৌ  ভাবঃ স্থায়ী রসায়তে”__অলঙ্কার- 
কৌস্তভকারের স্থায়িভাবের এই রসায়নের কথা গ্রীতিসন্দডেও 
আছে 
ততঃ কারণাদিক্ফুৃতিবিশেষব্যস্তস্ফুতিবিশেষা তন্মিলিতা ভগ গ্রীতি- 
স্তদীয়গীতিরূসময় উচ্যতে ।.--যথাহুঃ-ভাবা এবাভিসম্পন্নাঃ প্রা 
রসবপতাম্‌: |” _-গ্ীতিসন্দড 

অতএব বিভাবাদি'ুতিবিশেষের দ্বারা ব্যক্ত ম্কতিবিশেষ ভগবং- 
'লীতিরূপ স্থায়ীভাব বিভাবাদিমিলিত হ'য়ে ভগবংপ্রীতিরসশয়রূপে 
কথিত হয়ে থাকে |: যেনন কথিত হয়েছে__ 

“অভিসম্পন্ন ভাবগুলিই রসরূপতা পেয়ে থাকে ।” 

এর পবেই জীবগোম্বামী বলোছন__ 

“তত্র লৌকিকেহপি রসে রতাদেঃ স্থায়িনঃ স্বরূপযোগ্যতা স্থায়ি- 
ভাবরূপহ্থাৎ সুখতাদাত্মাঙ্গীকারাদেব চ। ভগবত্প্রীতৌ তু স্থায়ি- 
ভাবহ্বং 'তদ্িধাশেষনুখতরঙ্গার্ণবরন্গস্খাদধিকতমত্রঞ্ প্রতিপাদিতমেব ।” 

_প্রীতিসন্দড 


সি 


€€ 
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লৌকিক রসে রত্যাদিস্থায়ীর স্বরূপযোগ্যতা থাকে স্থায়িভাবরূপে 
এবং স্থুখের সঙ্গে তাদাত্্য থাকে বলে । ভগবংপ্রীতির স্কায়িভাব কিন্তু 
পরিপূর্ণ আনন্দময় ব'লে অশেষ-সখ-তরঙ্গনাগর-রন্গাম্খ থেকেও উতকুষ্ট। 

“লৌক্কম্ত রত্যাদেঃ সুখরূপত্বং যথাকথ্চিদদেব । বন্তবিচারে 
ছুঃখপর্যবসায়িত্বাং 1” -গ্রীতিসন্দভ 

_লৌকিক রত্যাদির সুখরূপৎ্থ কোনো রূপে সামানা মাত্র, কেননা 
বস্তবিচার করলে শেষ পধন্ত ছুঃখেই পধবসিত হয় । শেষ পধন্চ দুঃখে 
পর্যবসিত হয় কারণ লৌকিক সুখের আত্যন্তিকী বা একাঞ্ডিবী স্কঠি 
নেই। মধুস্দন সবন্বতীর মতে সান্বিক চিন্তে জড়বিষয় গ্রহণকালেও 
চিৎপ্রতিবিস্বন থাকে বলেই কিছু সখ পাওয়া যায_ 

“কান্তাদিবিষয়ে১প্যস্তি কারণ, শ্রখচিদঘনম্‌। 
কাধাকারতয়া ভেদেহপ্যাবৃতং মায়র। স্বতঠ ১১ 
__ প্রথম উল্লাস- ভক্তিবসায়ন 
বিষয় যদি হয় আনন্দচিম্ময়-ত্বরূপ স্বয়ং ভগবান---ভাভশলে সুখ 
ভিন্ন আর কিছুই থাকে ন। | অধুশ্দদন সরস্বতী বালেছেন- 
“ভগবন্থং বিভুং নিত্যং পূর্ণ বোধস্তখাগকম্‌। 
যদ গুহ্ঠাতি দ্রুত চিন্তং কিমন্াদবশিন্যতে 1৯৮” 
প্রথম উল্লাস 
প্রীজীবগোন্বামী প্রীতিসন্দর্ডে বলেছেন__ 

“তম্মালৌকিকশ্টৈব বিভাবাদে; রসজনকত্ং ন. শ্রদ্ধেয় । 
তজ্জনকহে চ সর্বত্র বীভংসজনকত্বমেব সিধ্যতি ৮--অতএব “লীকিক 
বিভাবাদির রসজনক্ধ আছে'-এ কথা শ্রদ্ধেয় নয়। লৌকিক 
 বিভাবাদির দ্বারা রস জন্মায়__একথা যদি কেউ বলে তাহ'লে বলব-_- 
সে রস বীভৎসরস। 

এখানে বক্তার তাৎপ্ এই যে আনন্দচিম্ময়ন্ঘভাব রসের জনক 
কখনো লৌকিক কিছু হ'তে পারে না কারণ আনন্দচিম্ময়স্থভাব রসের 
স্বরূপ অলৌকিক । 


তে 
ও 
৭/ 


2 রে 
ভক্তিভাবেব অলোকিকন্ 


“লৌকিক বিভাবাদি সমেত লৌকিক রত্যা্দি স্থায়ী ভাব 
অলৌকিক রসে পরিণত হয়”__এই মতবাদী ভটলোল্লটাদি দীড়িয়ে 
আছেন এক প্রান্তে। আরেক প্রান্তে আছেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
প্রভৃতি ধারা বলেন-_-“অলৌকিক স্থায়িভাবই অলৌকিক রসে পরিণত 
হয় লৌকিক কোনো রসই হ'তে পারে না”। এই দুই প্রান্তের 
মধ্যস্থলে আছেন মধুস্দন সরত্বতী থিনি »মতৎকার সমন্বয় সাধন 
করেছেন। অবশ্য এটা ঠিক যে মধুস্দন সরম্বতী লৌকিক রসকে 
স্বীকার করেছেন ব'লে যে বৈষ্বের অলৌকিক রসের সঙ্গে সমান 
মর্যাদ। দিবেন ৩। নয়। বরঞ্চ স্পষ্টই বলেছেন সব রসের মধাদ। 
সমান নয়। লৌকিক রসের আন্বাদ ও আনন্দ অলৌকিক রসের 
আন্বাদ ও আনন্দ থেকে বিভিন্ন ও কম। কিন্তু তাহলেও লৌকিক 
রসের সম্ভাবনাকে 1৩নি একেবারে ছেটে ফেলে দেননি । তার মতে 
চিন্তের বন্তিতে ভডবস্ক যত বেশী থাকবে আনন্দ হবে তত কম। 
লৌকিক জডবস্তুর মধ্যেও যেগুলি যত বেশী চিত্তরকে অভিনিবিষ্ট করে 
সেগুলি তত বেশী আনন্দদায়ক হয় কিন্তু তাহ?লও সে আনক্প্ৰ একটা 
মাত্রা আছে কারণ জবস্থুর সংমিশ্রণকে সে ত্যাগ করতে ?ারে না। 
জড়বস্্র আকার-গ্রহণে বিমুখ চিন্তের আনন্দের মাত্রা সবাধিক। 
এইভাবে মাত্রানুযায়ী আনন্দের গভীরতার দিক্‌ দিয়ে মধুস্দন সরন্বতী 
লৌকিক রসের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। সুতরাং আনন্দের 
গভীরতার দিক্‌ দিয়েই যখন রসাম্বাদের উৎকধ-নিকর্ এবং আনন্দের 
আপেক্ষিক পরিপূর্ণতাই যখন স্থায়িভাবের রসায়ন ₹”* আনন্দের 
ন্যুনতম অংশও যে রসের স্থায়ী ভাব এতে কোনো সংশয় নেই। 
সেই নুনতম অংশই তার সমস্ত রসীভবনযোগ্যতাকে নিয়েই " 
'আস্বাদাস্কুরকন্দ'__স্থায়িভাব আখ্যা নিয়েছে । 

চিত্তের এই যে ন্বচ্ছত।, একাধারে য! গ্রহণ করতে পারে জড়জগং 
ও চিন্ময়সত্তীকে, এই স্চ্ছতাকে শুদ্ধসত্ব জীবাতআ্মার সঙ্গে প্রসঙ্গত 
তুলনা করা যেতে পারে। জড়বস্তকতৃক অভিভব ও অনভিভব 
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ব্যাপারে চিংপ্রতিবিস্বদীপ্ত চিন্তেব সঙ্গে চিদ্বিস্বের যেমন প্রভেদ, মায়া 
কতক অভিভব ও অনভিভব ব্যাপারে তেমনি চিৎকণ জীবের সঙ্গে 
চিৎস্বরূপ পরমাত্মীরও গপ্রভেদ। শ্রীজীবগোম্বামী বলেছেন 

“শক্তিত্েইিপি অন্যতমস্ত তটস্থত্াৎ, উটস্থৃতবধ মায়াশভ্ত্যতীতহাদ্‌ 
অস্ত অবিদ্যাপরাভবাদিরূপেণ দোষেণ পরমান্মনো লেপ।ভাবাচ্চো- 
ভয়কোটাবপ্রবেশীং। তম্ত তচ্ছক্তিহে সত্যাপি পরমাস্মনস্তল্পেপাভাবশ্চ 
যথা কচিদেকদেশস্থে রশ্বৌ ছায়য়া তিরক্কতেহপি সু্ন্তাতিরন্ারস্তদব।” 

_-পরমাত্সন্দভ 

_যদিও চিংশক্তি ও জীবশক্তি ছুইই শক্তিন্বরূপ তবুও জীবশক্তির 
তাটস্থ্য স্বীকার্ধ। তাটক্থ্য কেন? কারণ ভীব যেমন মারাশক্তির 
অতীত হ'তে পারে তেমনি অবিদ্ার দ্বারা পরাভৃতও হ'তে পারে। 
পরমাম্মাকে কিন্ধ অবিদ্ধা অভিভূত করতে পারে না। জীবকে 
অবিদ্ভা অভিভৃত করতে পাবে, পরমান্্রাকে পারে না--এইখানেই 
প্রভেদ। যেমন ছায়া. একটি স্থানের একট্খানি শ্যরশ্মিকে ঢাকতে 
পারে, কিন্ত স্ব্ধকে ঢাকতে পারে না। 

চিত্তের সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যেতে পারে-_ তাকে জড়জগং 
অভিভূত করতে পারে, কিন্কু চিন্তে প্রতিবিদ্বিত চিদ্বিশ্বকে অভিভূত 
করতে পারে না। এই চিদবিষ্ব পরমন্তখম্বরূপ, তাই চিংপ্রতিবিশ্বও 
স্থখস্ববূপ।  চিন্ত-প্রতিফলিত-চিং-প্রতিবিত্বই আম্বাদাক্কুরকন্দ 
স্থায়িভাব। 


শক্ক্িল্রস্েন্স ভলোৌন্কিকহ্দ 

অভিনবগপ্তাদির রসের স্বরূপ কোনোরূপ তাফিক রীতিতে 
নিরূপণ কর। যার না। তাকিক রীতি এইভাবে হয়_যা নিত্য তা 
্‌ নিত্য, যা অনিত্য তা অনিত্য-যা অনিত্য নয় তা 
প্রাসন রসপ্রগ্থানে নিত্য, যা নিত্য নর তা অনিত্য । এই তাঞ্কিক রীতি 

অলোৌকিকন্রর রঃ 
স্বনপ এমন হ'তে পারে ন! যে এই বস্থ নিত্যও নয় 
অনিতা ও নয়, কাষও নয়, অকারধও নয়। পরস্পর 
বিরুদ্ধ ধখর একতরের নেষেধ (২০৫৮০100) অল্ঞতবের বিধিতে 
(01111011091 ) পর্যবসিত হয় । যেমন অনিত্যন্থের নিষেধে নিত্যের 
ও নিত্যের নিষেধে অনিত্যহ্র জ্ঞান হয়। কিন্তু রসন্বরাপের নির্ণয় 

প্রসঙ্গে আলঙ্কারিকেরা এই প্রকার উভয় ধর্মের নিষেধ করেছেন । 

তর্কশান্ধের মতে এই প্রকার বিরুন্ধধর্ণের সমাবেশ সম্ভব হর অলীক 
বন্ততে । কেউ বন্ধ্যাপুত্রকে নিতাও বলে না, অনিত্যও বলে না, 
কাধও বলে না, অকাধও বলে না, উৎপন্ন ও বলে না, শনুৎপন্নও 
বলে না। তাকিক রীতিতে সুতরাং রস অলীক হয়ে পড়ে? কিন্ত 
আলঙ্কারিকেরা একথ। মানতে প্রস্তুত নন, কারণ রস প্রত্যক্ষ অনুভব- 
সিদ্ধ বলে তার সন্তা অন্বীকার করা যায় না। অলীক বস্তু 

কোঁনোকালে প্রত্যক্ষ অনুভবসিন্ধ হ'তে পারে না। 
কিন্ত এমন প্রশ্ব হ'তে পারে ষে রস যদি একটি বস্ত্রই হয় তাহ'লে 
রসে পরস্পর বিরুদ্ধ পুর্মের নিষেধ সম্ভব হয় সন গ উত্তরে 
আলঙ্কারিকের। বলবেন এটি তর্কশান্ত্রের বিষয নয় কারণ রস ১1০০,০] 
বা 11)01100701 1 রস 207৮7001৮01 বা ১01)৮৮1070৮1 কিন্তু" 
11780100117] বা 111921081] নয় । এর জন্যই একে লৌকিক তাকিক 
জ্ঞানের বা অনুভবের বিষয় থেকে পৃথক করার জন্য অলৌকিক আখ্যা 
দেওয়া হয়। বস্তুত 'াফিকসম্মত ন্যায়ানুসারে রস লৌকিক বা 
অলৌকিক কোনো শব্দের দ্বারাই অভিহিত হ'তে পারে না। এর 
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অস্তিত্বের প্রমাণ একমাত্র সহ্গদয়ের অনুভব । সে অনুভবকে তর্ক- 
শীষ্তের মানদণ্ডে পরিচ্ছিন্ন করা যায় না। 
এইজন্যই মহানৈয়াঘিক জরন্তভট্ বলেছেন-__ 
অথবা নেদুশী চা কবিভিঃ সহ শৌভতে । 
বিদ্বাসোহপি বিমুহাস্ছি বাক্যার্থগহনেহধ্বনি ॥ 
পরমগহনস্তকজ্জানামভূমিররং নও | 
তারমঞ্ররী- প্রমান প্রকরণ 
অভিনবগুপ্তাদির রস এই হিসাবে অলৌকিক | স্ুতবাং বৈষ্বীয় 
রমপ্রস্থান সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলে তার সঙ্গে তৃলনা সম্ভব নয় । 
প্রাচীন আলঙ্কাবিকদের মধ্যে একমাত্র ভোজরাজের সঙ্গে বৈষ্ণব 
আলঙ্কারিকদের একটিমাত্র স্থলে কিছু তুলন। সস্থব। ভোজবাজেব 
মতে শবঙ্গাবকই একনাত্র রস, বৈষ্বের মতে ভক্তি 


তোর 
একমাত্র বস। ভোজদেবের শঙ্গার আম্মনতিরই 
স্ল-গঙস্ুন 


নামান্তর, বৈঞ্ণবের ভক্তি কঞ্চরতিরঈ নামান্থর | 
ভোজরাজের শূঙ্গার বা অহঙ্কার বা অভিমান বীরাদি রসের মপা, দিয়ে 
চরম 'প্রকর্ষ পেয়েছে প্রেমরসে, বৈষ্গবের ভক্তি বা কৃষ্ণরতি শান্তা 
রসের মধ্য দিয়ে চরম প্রকধ পেয়েছে প্রেনরসে | স্বতরাং ভোজদেবের 
কাছে রতি হিসাবে শৃঙ্গার ঘেমন একমাত্র রস, বৈষুবের কাছে রতি 
হিসাবে ভক্তি তেমনি একমাত্র রস । 
ভোজদেব বলেছেন শূঙ্গার প্রকাশে 
“শুঙ্গ(রবীরকরুণাডভুতরৌদরহাস্- 
* বীভংসবৎসলভয়ানকশান্ুনায়ঃ | 
আয়াসিধুঃ দশরসান্‌ আুধিয়ো বয়ং তু 
শুঙগ(রমেব রসনাদ রসমামনামঃ ॥ 
সুধীজন দশরস বলতে শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, হাস্থা, 
বীভৎস, বংসল, ভয়ানক ও শান্ত এই দশটিকে বুঝেছেন । .আমরা! 
কিন্তু একমাত্র শূঙ্গারকে রম বলে থাকি । 


র্‌ ২ 
১৩৫ ভক্তিরসের. অলৌকিক 


"রস এবং তার বৈচিত্র্য ও পরিণতি সম্বন্ধে বলেছেন__ 

“এতেন বূঢাহংকারতা। রসম্ত পূর্বা কোটিঃ। রত্যাদীনামেকোন- 
পঞ্চাশতোইপি  বিভাবান্তভাবব্যভিচারিসংযোগাৎ পরপ্রকর্ধাধিগমে 
রসবাপদেশার্ঠতা রসন্তৈব মধ্যনাবস্থা । প্রেয়ঃ প্রিয়তরাখ্যানমিতি 
উপলক্ষণেন বথা রতেঃ প্রেনরূপেণ পরিণতিঃ তথা ভাবান্তরাণামপি 
পরমপরিপাকে প্রেমরূপেণ পরিণাতৌ রসৈকায়নমিতি রসস্ত পরমা কাষ্ঠা 
ইতি প্রতিছটিতং ভবতি।” 

-_রূটাভংকারত। রসের পুরা কোটি, উনপঞ্চাশসংখ্যক রত্যাদির 
বিভাবানুত14০হিগাবিসংফোগবশত পরম। কাষ্ঠা প্রাপ্তিতে যে রস- 
বাপদ্দশের যোগ্যতা আসে, তাকে রদসেরুই মধ্যমাবন্থা বল। উচিত । 
“প্রঃ পরিরতরাখানং” এই উপলক্ষণ বাক্যের দ্বারা যেমন জানা 
যাচ্ছে রতিরই প্রেম্রূপে পরিণতি হয় তেমনি এও বোঝা যাচ্ছে যে 
অন্যান্য ভাবগুলিরও পরমপরিপাক ঘটলে প্রেমরূপে যে পরিণতি ঘটে 
তাইনতেই রসের একহ সম্পাদিত হ'য়ে থাকে-_একেই রসের পবমা 
কাষ্ট। বলা যায়। 

অর্থাৎ রসের তিনটি অবস্য।প্রথম হচ্ছে টাহংকারত, বা অহং 
অভিমান যার জন্য সব কিছুই রসনীয় হ'য়ে ওঠে । দ্বিতীয় হচ্ছে 
নধ্যাবস্া, যে অবস্থায় অহং অভিমান বা পুধাকোটি থেকেই 
বিভাবানুভাববাভিচ।রিপরিবুত স্থায়ী উদ্ভৃত হয়, এবং তৃতীয় অবস্থা 
হচ্ছে রসের উত্তরা কোটি যে অবস্থায় এই সব ভাবাদ আবার 
প্রেমরসে পরিণত হয়। 

সুতর।ং রতিপ্রভৃতি ভাবগুলি রসেরই অবস্থা বিশেম। পুধাকোটির 
রটসৈকতা৷ ও উত্তরা! কোটির র১সকতার মধ্যে পার্থক্য বীজ ও ফলের 
পার্থক্যের মত। একটি বীজ থেকে জাত অঙ্কুর যেমন পত্রপুষ্পশোভায় 
সজ্জিত হ'য়ে রসাল ফলের পরিণমনের মধ্য দিয়ে আবার সেই বীজেই 
পর্যবসিত হয় তেমনি পূর্কোটিতে যে অহংকার থাকে একটি 
জ্যোতি বিন্দুর মত, মধ্যমাবস্থায় সেই স্ফুলিঙ্গ বিকিরণ করতে করতে 
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উত্তরা কোটিতে একটি স্থির উজ্ভ্রল শিখায় পরিণত হয়। প্রথম! 
কোটির আত্মাভিমান দ্বিতীয়াবস্থায় বিচিত্রবস্তুর সম্পর্কে এসে বিচিত্র- 
ভাবের আস্বাদনে প্রক্ষলাভ করতে করতে তৃতীয় ভূমিতে আত্মপ্রেমে 
পধবসিত হয়। সুতরাং একটি চিন্তবুত্তির ক্রমপরিণতির সমস্তটা 
অংশ জুড়ে আছে ভোজদেবের শ্ঙ্গাররস । ভোজের শঙ্গাররাসব 
আদিতেও রস, পরিণতিতেও রস, মধাস্থলেও রস। পুবকোটিতে 
যা ছিল একান্তিক হ'য়ে স্থিত, মধামাবস্থায় বিচিত্র সংঘাতে সেই হ'ল 
বহুধা বিকীর্ণ, উত্তরকোটিতে সে সমস্তই আবার সংহত হ'য়ে এল 
আত্যন্থিকী স্থিতিতে । ভোজের শঙ্গাররূসে তাই রস ও ভাবের স্বরূপত 
পার্থক্য নাই, কেননা পুবকোটিতে আমরা যাকে বীজরূপে দেখি 
মধ্যমাবস্থায় দেখি তারই বিচিত্র রূপ ও উত্তরকোটিতে দেখি তারই 
পরিণত দপ | কিংবা আরো স্পষ্ট কারে বলতে হালে পুরা কোটিতে 
যার নিত্যন্বরূপে অবস্থনি, মপ্যমাবস্থার তারই রতাাদি ভান এবং 
উত্তরা কোটিতে প্রেমকুপে পরিণাম | অহংকার ব! শঙ্গাররস বিবিধ 
বস্তর সংঘাতে বিবিধ দ্বতন্থ ভাবরপে প্রকাশ পেয়েছে । * রতি, 
বংসলতা, ক্রোধ ইত্যাদি যে আন্মখেরই ছদুবেশ মাত্র এ কথা কে 
জানতে চায়? প্রত্রকে ভালবেসে যে শিজেকেই নতুন কনে 
ভালবাসছি--এ কথা কি পুত্রবংসল পিতার মনে তয়? কাজেই 
আ্মরতি যখন পুত্ররতি, কান্থারতি প্রভৃতির আভাসে আভাসিত 
হ'য়ে প্রকাশ পাচ্ছেরতখন তা রসবিবঠ ছাড়া আর কি হতে পারে? 
কিন্তু এইগুলিরই পরাকাড্ঠা ঘটলে যখন আত্মরতি ও কান্তারতি 
প্রভৃতি রতি অভিন্নরূপে প্রকাশ পায়, নিজেকে ও কান্তাকে মনে হয় 
অভিন্ন, সজাগ সচেতন মন তখন বোঝে জানে ষে ছুটি রততিই একটি- 
মাত্র রতিরূপে উদিত হয়েছে, এবং এই নূতন রতির অন্রভূতি এত গাঢ়, 
এত নুদীপ্ত ও 'এমন একান্থ যে একে আর পূব নামে অভিহিত করাতে 
ইচ্ছা হয় না, তখন একটি নৃতন নামকরণে প্রবৃত্তি জন্মায় । সেই নৃতন 
নামকরণই প্রেমরস। বৈষ্ণবের কৃষ্ণরতিও বৈধী ভক্তির স্তর উত্তীর্ণ 
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হ'য়ে রাগান্ুগ! ভক্তির মধ্য দিযে, রাগাম্সিকা ভক্তিতে পরাফাষ্ঠা 
প্রাপ্ত হয় রাধাকৃষ্ণগত প্রেমরসে। এই বৈষ্ঞবীর প্রেমরসের স্বরূপের 
আলোচনা শেষ অধ্যায়ে আছে বলে এস্থলে আলোচিত হ'ল না। 

কিন্ত এই সাজাত্য সত্বেও বৈষ্বের রতি আর ভোভেব রতি 
অত্যন্ত বিভিন্ন । বেষ্বের রতি বা রন আম্মার ধর্ম হওয়ায় 
পারনাথিক স্বরূপে মুক্তজীবের আব্বাদ্য, ভোজদেবের রতি বা রস 
প্রকৃতির ধর্ম হওয়ায় বদ্ধজীবের আসম্বাদ্য । মুক্তিতে রসের প্রসঙ্গই 
নেই, কারণ রসপ্রস্থানে ভোজরাঙ্গ সাংখ্যের মতাবলম্থী | 

কথাট। স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন । 

ভ্েোজমতে সমস্ত রসের মূল কারণ অহংকার । এই আহংকার 
সাংখ্য দর্শনের তৃহার বিকার । বাচস্পতি মিশ্র সাথ্য দর্শনের উপর 
তন্বকৌমুদী টীকায় এর স্বরূপ আলোচনাপ্রসঙ্গে ব্দেছেন_অভি- 
মানে।১হংকারহ, যং খম্বালোচিতং মতঞ্চ আত্রাহমধিকুতঃ, শৃক্তঃ খল্বহমত্র, 
মদর্থ। এবানী বিষয়াও, মন্ডে! নান্যোভ্রাধিকৃতঃ কশ্চিদস্ত্যতোহহমস্্ীতি 
যোইভিনানঃ সোহসাধারণব্যাপারত্রাদভংকাবিত ।” 

আঅভিমানই আহংকার। য। কিছু আলোচিত হয়েছে কিংবা 
অভিমত হয়েছে, সেখানে আমিই আভি। যাঁকিছ্ করা হয় তা 
আমিই করি-_সমস্ত বিষয়বস্তু আমারি ক্ন্ত। আনি ছাড়া কিছুতে 
কারো অধিকার নেই । জগৎ আছে কারণ আমিও আছি-_-এই যে 
অভিমান ব! অসাধারণ ব্যাপার বিশেষ একেই অহংকার বলে । 

এই অহংকার বা অভিমানের নাম ভোজদেব শুজ।প দিয়েছেন । 
বীরাদি সমস্ত রসেই এই অভিমান বা তমংকাঁর মূল উপাদ।ন বা 
সুত্ররূপে বর্তমান আছে। 

ন রত্যাদিভুমা রসঃ| কিং তহি? শৃঙ্গারঃ। শঙ্গারো হি নাম 
'-আত্মনোহহংকারবিশেষঃ--- | রত্যাদীনাময়মেব প্রভব ইতি। 
শৃঙ্গারিণো ( অহংকারি..) হি রত্যাদয়ো জায়ন্তে, ন অশ্ঙ্গারিণঃ। 
শূঙ্গারী হি রমতে, শ্ময়তে, উৎসহতে, ন্সিহাতীতি'__রত্যাদি ভূমিতে রস 
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নেই। রসকি? শ্ঙ্গার। শুঙ্গার আত্মার অহংকার বিশেষ । এই 
অহংকার থেকেই রত্যাদি জন্মায়। শ্শঙ্গারী বা অহঙ্কারী ব্যক্তিরই 
রত্যাদি সম্ভব হয়। যে অশুঙ্গারী বা অনহংকারী তার পক্ষে রত্যাদি 
অনুভব করা সম্ভব নয়। শঙ্গাবী ব্যক্তিই রমণ করে, হাস্ত করে, 
উৎসাহিত হয়, স্সিগ্ধ হয়। 

এই অহংকারের চরম পরিণতি গীতিতে বা প্রেমে (০15 
1০৮) | প্রেমই অভিমানের পরা কাষ্ঠ।--“প্রমরূপেণ--রসম্য পরম। 
কান্ঠা ।” 

সুতরাং ভোজের অভিমত অভিমানান্ক রস পরমার্থণট্রিতে 
আম্মার ধম হ'তে পাবে না। শ্ঙ্গার প্রকাশে ভোছদের স্পৃষ্টাতই এ 


১ 
«৯/ 


আভিমানক প্রকৃতিবিকার বলেছেন-্স চাফুমেক এব এব বিধেোহ- 
ভিমানান্সা প্রকৃতিবিকার? | মুক্তপুরুষেব প্রকৃতির সঙ্গে সমস্ত 
সংযোগ একান্তভাবে নিস্ছিন্ন হারে গেলে রসান্তভব হবে না| এই 
কথাই শঙ্গার প্রকাশে ভেোজদেব বলেছেন মোল্শঙ্গাবের আঙোচনা- 
প্রসঙ্গে 
“ময়ি পরাতে পুরুবঃ পঞ্চবি শক? । 
তব্বজ্্নোপপান্নোপি ন মোক্ষং গন্মতি ॥” 

যতদিন ভহংকার আছে ততদিন তন্বজ্ঞানোপপন্ন পুরুষ 
মোক্ষলাভ করতে পারে না । সুতরাং রসের যারা পারমাথিকত স্বীকার 
করেন তাদের মতে ভোজদেবের রসটি বদ্ধাবস্থারই একটি অভিবাক্তি, 
অনএব প্রাকুতিক বা লৌকিক। বদ্ধভীবের অন্রভবগম্য ব'লে 
ভোর এই বস একটি মসম্পর্ণ শবস্থার স্থিত (107)])070- 
50৮60) | 

অভিনবঞ্পূরদির মতে আনন্দ আম্মার স্বরপ। আত্মার সমস্ত 
প্রকার পরতন্বতা দূর তলে আনন্দের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। 
রসানুভূতিতে এই পারমাথিক আনন্দেরই অভিব্যক্তি ঘটে, এবং 
বিভাবাদিসংযুক্ত স্থারিভাবের উপাধি দ্বার এই অভিব্যক্তি পরিচ্ছিন্ 
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হয় মাত্র । কিন্তু তৎসন্বেও এই অভিব্যক্ত আনন্দ পারমাধিক | যদিও 
মুক্ত অবস্থা থেকে রসান্ভভূতির এই অবস্থা শ্যনভাপন্ন, তাহলেও 
রসানুভূতির মানন্দ ঘে আত্মারই স্বাতান্ব্যের বিকাশবিশেষ একথা 
অপ্রতিবাদ্ধ । আনন্দ আত্মার স্বদূপ হওয়ায় রসান্রভূতিও অলৌকিক বা 
অপ্রাকৃতিক। 

ভোছদেব সাংখ্যমতাব্লম্বী । তার আনন্দ সন্বগুণের ধর্ম। সন্কুগুণ 
প্রকৃতিব ত্রিঞ্চণের অআবান্থুর ভেদ | আগুঃকরণের সাঙ্গে বিষয়ের 
সংযোগ ঘটলে অন্থঃকরণের ঘে বিবরাকারপ্রাপ্তি ঘটে সেইটিকেই 
বদির বুভ্তি বলে। এই বুভ্তি সন্তগ্ুণপন্ন বলে অতান্ত আচ্চ। 
বাচস্পতি মে খলেন- এই ব্স্হাবশতঈ বুদ্ধিতভিতে চৈতন্যবপ 
পুরুষ প্রতিবিদ্বিত ভারে জ্ঞান জন্ম।থ। কিন্তু বিজ্গানভিন্গর নতে 
বুদ্ধিৃন্তি চেতন প্রতিবিপ্রিত ভায়ে জ্ঞাত হয় । বিজ্ঞানভিক্ষুর অভিমত 
চৈতন্যে বুদ্ধিনুন্ভিব প্রতিবিম্বনের কথাই আমরা শঙ্গাবপকাশে পাই। 
ভোজদেব বলেছেন_আাঙ্সনি প্রতিবিস্বতাদ্ধারেণ অবস্থিতস্ত অহংকার- 
গুণবেশেবস্৮ ইত্যাদি । এই অহংকাৰ সন্বৃঞ্চণবিকার মাত্র, পারমাথিক 
নয়। তাই ছেজেন আনন্দ প্রাকৃতিক গুণ ,হার মাত্র, ” বমাথিক 
নর়। তাই ভোজের রসানুকুতি সর্বদাই প্রাকৃতিক বা লৌকিক । 

ভোজের শ্রঙ্গার অমুক্তচিন্তে সর্বদাই বঠমান--"আসাধারণং তু 
প্রত্যগাত্মগতানাদিবাসনানুবন্ধি---ভবিতুমহতি-, তচ্চ আত্মনোভহং- 
কারগুণবিশেষং জম: | স শ্ঙ্গারঃ সোঙভিমানঃ স রসঃ”_ অসাধারণ 
এই অহংকার প্রতোক আত্মায় অনাদিবাসনানুবন্ধি লে আত্মীরই 
গুণবিশেষ মাত্র । একেই শৃঙ্গার বা অভিমান ব। রস ব5। হর়। 

এই অভিমান কখনো সুপ্ত থাকে, কখানা বা ভাগ্রত হয় কিন্তু 
অমুক্তচিত্তে কখনো অবিদ্যমান থাকে নান্ুপ্তপ্রবোধদৃষ্টান্তেন 
তক্যানাবিভাবাবস্থায়ামপি স্তিমিতরূপেণ অবস্থানাদ অবিদ্ধমানতীং 
নিরাকরোতি ।” 

“জাগতি কোইপি হা মানময়ো বিকার?” প্রকৃতির বিকার 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকন্্‌ ১৪০ 


মাত্র এই অহংকার, সুতরাং সত্বগুণাশ্রিত অহংকারের যে আনন্দ 
সে আনন্দ প্রাকৃতিক আনন্দ মাত্র। বল বাহুল্য সাংখাদর্শনমতে 


আনন্দ চৈতন্যের স্বরূপ নয়, সেটি সবৃগুণের ধর্ম । 
বৈষ্ণবীয় রসপ্রস্থানে স্থায়িভাব যে কৃষ্ণরতি সেটি অন্তঃকরণাদি 
্ উপাধিতে হলাদিনীশক্তিরই প্রতিফলন । ব্রহ্গসংহিতায় 
বৈষ্ণবীয় রস প্রস্থান 
আছে-_“আনন্দচিন্মযরসাম্মতয়া! মনঃস্্র যঃ প্রাণিনাং 


প্রতিফলন্‌ স্মরতামুপেত্য | 


লীলারিতেন ভূবনাঁনি জয়তাঙ্তশ্রং 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৮ 
_র্যার আনন্দচিন্মঘসন্ত। প্রাণিগণের চিজ প্রতিফলিত হ'য়ে 
স্মরর্ূপে অবলীলায় অজস্র ভূবন ভয় করে, ঘেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে 
ভজন করি । 
এই উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই জান! যাচ্ছে যে ভগবতংপ্রকুতিরূপ 
প্রেমের বিকৃতিবিশেষই কাম অর্থাৎ লৌকিক কাম রা [প্রমেরই 
প্রতিফলন । বিশুদ্ধস্ত্ব এই অলৌকিক প্রেমই ভক্ভিবাপে উদিত 
যার চরন প্রকৰ রাধাকুঞ্চগত প্রেমরসে | কর্ণপুর ঘে স্থারিভাবকে 
আনন্দাঙ্করকন্দ বলেছেন তা সম্পূর্ণ সঙ্গহই হরেছে কারণ, এই 
স্থার়িভাব মঅন্তঃকরণে হলাদিনী-শক্তিরই অভিব্যক্তি বিশেষ । কর্ণপুরের 
এই মত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। পূর্বে কর! হয়েছে | 
অলৌকিক কুষ্ণরতি সম্বন্ধে শ্রীপগোন্বামী বলেছেন- 
গরাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্থ সদভক্তিবাসনা | 
এব ভক্তিরসান্বাদস্তন্ৈব দি জায়তে ॥ 
ভক্তিনিধূতিদে ষাণাং প্রসন্নে জ্ছলচেতসাম্‌ । 
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্‌ 
জীবনীভূতগোবিন্দপাদভভ্তিসুখ শ্রিয়াম্‌। 
প্রেমান্তরঙ্গছূতানি কৃত্যান্তেবানৃতি্ঠভাম্‌। 


১৪১ ভঞ্তিরসের 'অলৌকিকন্ত 


ভক্তাঁনাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারঘূগলোজ্জলা | 
রতিরানন্দ রাগের. 5১572525, 
_হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধ 
দক্ষিণবিভাগ 
এর সারার্থ এই যে বিশুদ্ধসত্ব পুরুষে আনন্দদ্দরূপ কৃষ্ণরতিই 
ভক্তিরন নামে অভিহিত হ'য়ে থাকে । 
যে প্রেমের মধ্যে ভোজদেব রমের পরাকান্ঠা দেখেছেন, সেই 
প্রেমের মধ্যেই বৈষ্বেরাও রসের পরাকাঞ্চা! বলেছেন, অথচ প্রেমের 
স্বরূপ বলতে ভোজদেব যা বলেছেন, বৈষ্বেরা তা বালেননি। প্রাকৃত 
আম্মরতির পরাকাষ্ঠা আন্মপ্রেম__(ভাজদেব বলেছেন । অপ্রাকৃত 
কৃষ্ণরতির পরাকাষ্ঠ কৃষ্কপ্রেম_ বৈষ্ণবেরা বলেছেন । 


লেন্স মুহ্য--গীস-লিভ্ভাঙ্গেক্র ভাঙুস্প্খ 

রসের বিভাগ-অন্ুভীগ-সশ্বন্ধে বৈষ্ণব আলঙ্কারিকের কিছু স্বাতন্ক্য 
আছে । তাহ! রসকে পাত্রের বৈশিষ্টাযান্তযায়ী অর্থাৎ রতির আশ্রয়ানু- 
যায়ী মুখা ও গৌণ ছু ভাগে ভাগ করেছেন । অনিয়ত- 
ধারা ভন্তিকে বলা হয় গৌণী ভভিরস ও নিয়তধারা 
ভক্তিকে বলা হয় মুখা ভক্তিরস। মুখা ভভ্তিরস 
পঞ্চধা_ শান্ত, গ্রীত, প্রেয়। বাৎসল্য ও মধুর । গৌণ ভক্তিরস সপ্তধা 
_ হাঁস, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় ও বিস্ময় | 


প্রীরপগোন্থামীর 


নত 


_-সা' মুখ্যা পুনঃ পঞ্চবিধা ভবেহ। 
বৈশিষ্ট্যং পাত্রবৈশিষ্ট্যাদ রতিরেনযাপগস্ছতি ॥ 
যথার্কঃ প্রতিবিশ্বাত্ৰা স্কটিকাদিষু বন্তুু। 
শুদ্ধ গ্রীতিস্তথা সখ্যং বসল: প্রিরতেত্যাসী ॥” 
| ভক্তিরসাম*সিন্ধু 
_সেই মুখা ভক্তিরস পঞ্চবিধ হয়-_পাত্রের বৈশিশ্টান্ঘায়ী রতিও 
বৈশিষ্ট্যলাভ ক'রে থাকে, ঠিক যেমন সুষম ক্ষটিকাদি বন্তে বিশিষ্ট 
প্রতিবিশ্বরপে প্রকাশিত হয় । সেই পঞ্চবিধ ভক্তির নাম যথাক্রমে 
শুদ্ধা, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা, অর্থাৎ সেই পঞ্ধবা ভক্তিরসের 
নাম যথাক্রমে- শান্তরস, গ্রীত ব। দান্যরস, €প্রয়োরস, বাংসল্যরস, ও 
মধুররস । 
“কর্চিং কালং কচিদভক্তে হাসাগ্াঃ স্থায়িতামমী 
রত্য। চাঞ্কৃতা যাল্তি তল্লীলাছানুলারতঃ ॥ 
তন্মাদনিয়তাধারাঃ সপ্ত সাময়িক মে | 
সহজা অপি লীয়ন্ে বলিষ্ঠেন তিরস্কাতাঃ ॥৮ 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু 
_হাসাদি সপ্ত গৌঁণ ভাব কোনে। ভক্তে ভগবল্লীলান্রসরণক্রমে 


১৪৩ রসের মুখ্য-গৌণ-বিভাগের তাৎপর্দ 


ভাগবতী-রতি-স্পর্শে সুচারুরপে রসরূপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু রসরূপ 
প্রাপ্ত হলেও এই সাতটি রস অনির়ত আধারে সাময়িক ভাবে থাকে 
এবং বলবত্তর রসের দ্বারা তিরন্কৃত হলে সহজেই লীন হ'য়ে যায়। 
রসের মুখ্য ও গৌণ এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ 
5 পাওয়া যায় ভভ্তিরসামৃতসিম্ধৃতে । ভক্তিরসায়নে 
পা এ বিভাগ নেই । ভক্তিরসারনে মধুস্দন সরম্বতী 
রসের সংখ্যা নিবপণে বলেছেন 
“কাম -ক্রোপ-ভয়-ল্সেহ-হর্ শোক-দয়াদয়ত 
শপকাশ্চিভজতনঃ-----১০, |৫॥” 
_ প্রথম উল্লাস 
_কাম-ক্রোধ-ভয়-লেহ-হর্ষ-শোক-দয়া প্রভৃতি (প্রভ্ভতি শব্দ 
দ্বাবা শম ও জুগুপ্না “বাধ্য ) চিন্তরূপ জতুর তাপক | 
“যাবত্যে দ্রুতয়শ্চিন্তে ভাবাস্তাবন্থ এব ভি। 
স্থায়িনো রসতাং যান্তি বিভাবাদিসমা শ্রয়াৎ ॥৬২1২৬॥৮ 
_দ্বিভীগ উল্লাস 
তাপকবস্তর মযোগে চিত্তের যত সংখ্যক দ্রতি হয় শ্থ'য়ভাব 
ঠিক তত সংখাক হ'য়ে থাকে। সেই স্ায়িভাবগুলি এবভাবাদির 
সমাশ্রয়বশত রসরূপতা 'প্রাপ্ধ হয় । 
এর পরেই তিনি কতকগুলি ভাবের ভন্তিরসের আহ্থুকুলা বা 
প্রাতিকুল্য নির্দেশক শ্লোক বলছেন_যার মোটামুটি অর্থ এই যে 
ত্রিবিধ জুগুপ্ন| (উদ্বেগিনী, ক্ষোভিণী ও ঘৃণা), দয়ো২সাহু - পশুমাৎসাহ 
( দয়া ) এবং শম-_এই ছটি রতি ভগবদবিষয়া হয় না। 
ক্রোধ দ্বেষ ও ভরজ দ্বেষ (ক্রোধ, ভয়) এ ছুটি রতি 
ভগবদ্বিষয়া হ'লেও ভক্তিরসের স্থায়িভাব হয় না। 
ঘিবিধ কাম, 'গ্রীতি, ভী, শোক, বিস্ময় ও দানোতসাহ এই ছটি রতি 
ভগবদবিষয়া হয় এবং শিশ্রিত রূপেও ভক্তিরসের স্থায়িভাব হয়। 


গৌচীয় বৈষ্বীয রসের অলৌকিকত্্‌ ১৭৭ 


শুদ্ধা, বসল ও প্রের-_-ভগবদ্বিষয়া এ তিনটিও অমিশ্ররূপে ভক্তি- 
রসের স্থায়িভাব হয়। সর্বশেষে বক্তব্য এই যে শৃঙ্গাররসই সবাপেক্ষা 
বলবস্তর-_ 
“__ধর্মোংসাহো দয়োৎসাহে। জুগ্ুপ্ন। ত্রিবিধ। শমঃ | 

ষড়পোতে ন বিষয় ভগবদবিষয়া ন হি ॥৬৩॥২৭। 

ধম্মবীরে! দয়াবীরো বীভৎস: শান্ত ইত্যমী | 

অতো! ন ভক্তিরসতাং যান্ছি ভিন্নাম্পদততঃ ॥৬১)॥২৭। 

ঈর্ষাভভয়জদ্বেযৌ ভগবদবিষয়বপি। 

ন ভক্তিরসতাং যাতঃ সাক্ষাদ দ্রুতিবিরোধত? ॥৬৫॥২৯। 

শুদ্ধো বৌদ্ররসন্তত্র তথা রৌদ্রভয়ানক | 

নান্যান্তঃ স্রধিয। গীতিবিরোধেন মনাগপি ॥৬৬।॥৩০॥ 

কামজে দ্বেরতী শোকঃ গ্রীতি-ভী-বিস্ময়াস্তথা | 

উৎসাহে। যদি দানে চ--ভগবদবিষরা অমী ॥৬৭॥৩১। 

ব্যামিশ্রভাবরূপহং যান্ত্েতে ক্গীরশীরবৎ | 

বিভাবাদিনমাঘোগে তথা ভক্তিরসা অপি ॥৬৮।৩১॥ 

শৃঙ্গারঃ করুণো হাস্তন্তথা গ্রাতিভয়ানকঃ | 

অদ্ঠতো যুদ্ধবীরশ্চ দানবীরশ্চ নিশ্রিিতাও ॥৬৯৪৩৩। 

শুদ্ধাচ বংসলরনিঃ প্রেয়োরতিরিতি ত্রয়ী । 

ভাবান্থরামিশ্রহ্বাদনিশ্রা রতিরুচাতে ॥৭০॥৩৭॥ 

বিশুদ্ধো বংসলঃ প্রেয়ান্‌ ইতি ভক্ভিরসান্্রয়ঃ | 

রসান্তরামিশ্রিতাস্তে ভবন্থি পরিপুক্ধলাঃ ॥৭১॥৩৫।॥ 

শৃঙ্গদরো মিশ্রিতত্বেইপি সর্বেভ্যো বলবন্তুরঃ | 

তীব্র-তীব্রষ্টরহং তু রতেম্তাত্রেব বীক্ষ্যাতে” ॥৭১॥৩৬। 
এই প্রোকগুলি থেকে জান! যায় যে অনিশ্র ভক্তিরসগুলিই প্রধান__ 
যথা শুদ্ধা বা শান্তভক্তিরসঃ বংসলভক্তিরস ও সখ্যভক্তিরস। 
শূঙ্গারের প্রাধান্য পুথক্‌ শ্লোকে বলা হয়েছে বলে তাকেও এখলির 
সঙ্গে যুক্ত ক'রে চারটি ভন্তিরসকে মুখ্য ব'লে ধ'রে নেওয়া উচিত। 


১৪৫ রসের মুখ্য-গৌণ-বিভাগের তাৎপর্য 
বাকীগুলি গৌণ । দাস্ত ভক্তিরসের কোনো উল্লেখ ভক্তিরসায়নে নেই। 
স্মৃতরাং মুখ্য ভক্তিরস চারটি-_ 
(১) . শুঙ্গার বা মধুর 
(২) শুদ্ধা বা শান্ত 
(৩) বংসল 
(৪) প্প্রেয় 
দাত্য-রস নেই । 
ক্রম অনুযায়ী সাজালে হয়-শুদ্ধা, প্রেয়, বসল ও মধুর । 
গৌণ ্লক্িবস-_ 
(১) নৌ 
(২) ভয়ানক 


(5) হাস্য 
(5) বীর (যুদ্ধবীর ও দানবীর ) 
(৫) করুণ 
(৬) ভুত 


বীভৎস-রস নেই । 

ক্রম অন্ুযায়ী সাভালে হয়- হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক 
ও অদ্ভুত। 

এখন প্রশ্ন এই, রলকে মুখা ও গৌণ-_এই ছুই ভাগে ভাগ কর। 
সম্বন্ধে কি যুক্তি আছে ? 

শ্রীৰপগোম্বামী বলেছেন_-এই 'গীণ রসগুলি অনিফ্তাধার এবং 
ব্যভিচারিভাঁব ও মুখ্য রসকে উপকৃত করে । সু" রসকে ব্যভিচারী 

গৌণরস  ভাবগুলিও উপকৃত করে, কিন্ত বাভিচারিভাব ও 
গৌণরসের মধ্যে প্রভেদ এই যে বাভিচারিভাবের আর কোনো 
উপকারক ভাব নেই কিন্তু গৌণ রস ব্যভিচারিসমন্থিত হ'য়ে মুখ্যকে 
উপকৃত করে। 


১৩ 


গৌড়ীয় বৈষ্ঞবীয় রসের অলোৌকিকত্ব ১৪৬ 


একটি রস যখন আদ্রকটি রসকে উপকৃত করে- প্রাচীন 
সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা তখন "্চার গুণীভূত ব্যঙ্গ্য আখ্যা দিয়েছেন । 
কিন্তু গুণীভূত বাঙ্গ্য পর্যায়ে যে কোনো রসই স্থান পেতে পারে। 
শৃঙ্গারও গুণীভূত হতে পারে । বৈষ্ণব আলঙ্কারিকের ও প্রাচীন সংস্কৃত 
আলঙ্কারিকের মধ্যে এ ছলে পার্থক্য এই জায়গায় যে প্রথম পক্ষে 
রসের গৌণতা৷ স্বরূপ-গত্ত, দ্বিতীর পক্ষে অবস্থাগত | 
সুতরাং স্বাভাবিকভাবে এ প্রশ্ন আসা অসম্তব নয় 
যে স্বরপত কোনো কোনে রস গৌণ হ'তে পারে 
কিনা? এ কথা অবশ্য স্বীকার যে হান্যাদি ভাবগুলি সখ্যাদি ভাবের 
সঙ্গে প্রায়ই অঙ্গাঙ্গিরপে দশ্বমান ও অনুভূত হয়। এই জগতে 
প্রত্যেক প্রাণীই একটি স্বতন্ন গণ্ডতীর মধ্যে আবদ্ধ। উপনিষদের 
বুধা উদ্ঘোষিত অবাঙমানসগোচর একক সন্ত। যখন “বহুঃ স্যাম” 
ব'লে স্ব-স্থ্ট জগতে বুধা বিভিন্ন হলেন তখনও সেই বনুধা বিভিন্ন 
পরিদৃশ্ঠমান বস্তর মধ্যে একই সন্তা অন্তস্াত থাকল । সেই সন্তাকে 
আমর। আহলাদশ্বরপ ব। প্রেমশ্বরপ বলি । ন্েহের ভাব বিস্থিন্নকে 
স'যুক্ত করা। জড়জগতেও ন্মেহপদার্থের এই বেশিশ্ট্য প্রন্যক্ষীকৃত 
হয়। জল, তৈল, মধু, ঘ্বত ইত্য!দি বস্থ বিস্ছিন্নকে অবিচ্ছিন্ন করে। 
চিন্তদ্রগতেও বিভিন্ন ও বিস্চিন্ন ভাবসমৃহকে একটি বিশেষ সম্পূর্ণ ূপ 
দান করে ন্লেহান্ুভৃতি । নেহ বলতে শ্রেহ, শ্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি ইত্যাদি 
সজাতীয় ভাবগুলিকে নিদিষ্ট করা হয়ে থাকে । স্রেহাসক্ত ব্যতিই 
প্রসন্ন হয়, ঈর্ধানুভব করে, ক্রোধান্বিত হয়, উৎসাহিত হয়) এবং ভীত 
হয় শেহেরই" বিচিত্র পরিণতি-সম্ভাবনায় বা আশঙ্কায় । নেহই বিভিন্ন 
ব্যক্তিকে একহাভিমান দান করে এবং এই হের অভাবেই আসে 
বিরোধ-বিবাদ | সুতরাং স্েহকে ভাব-সম।ট্‌ আখ্য। দেওয়া যেতে পারে 
_-এবং অন্ত সমস্ত ভাব এই স্েহেরই বিভিন্ন বস্ত্রতে সংযোগজনিত 
প্রতিক্রিয়৷ বা! প্রতিফলন মাত্র । এই ন্েহই বিভিন্ন ব্যক্তিতে ভাবের 
গাঢতার তারতম্যবশত ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, প্রণয়, দয়া ইত্যাদি নামে 


রসের স্ববপগত 
গৌণ-প্রপ'ন ভাব 


১৪৭ রসের দুখ্য-গৌণ-বিভাগের তাত্পন 


খ্যাত হ'য়ে থাকে । চিত্তের বিকাশে, বিস্তারে, উদ্দীপনে ও প্রকাশনে 
স্নেহের সমতুল্য আর কোনে! ভাবই নেই। পিতৃন্সেহের ও পত্বী- 
প্রেমের মর্ধাদায় আঘাত লেগেছিল ব'লেই রৌদ্ররসের অবতারণা হ'ল 
বেণীসংহারে। অপমানিত পতিভন্তি রূপ নিল দক্ষযজ্ঞের বীভৎস 
রসে । বৈরাগ্যশতকে নারী-দেহ-বর্ণনার বীভৎসরসের পিছনে আছে 
নিবিকার ব্রন্মোপাসনার প্রবুস্ত শান্তরসের রমসিকের নারীপ্রেমের প্রাতি 
তুচ্ছতাবোধ | গীতায় মহিমময় শাকুষ্ের বিশ্বরূপবর্ণনার আন্ভুতরসের 
আম্বাদনা আজও গ্রহণ ক'রে থাকেন ভাগবত-জন, বিশ্বরূপদর্শনে 
যেমন করেছিলেন কুষ্ণের সখা অজুনি। জীবের প্রতি স্বাভাবিক 
দয়াবশত জীমৃতবাহনের আত্মদানের বীররসাশ্রিত কাহিনী নাগানন্দে 
আছে। সদানন্দ আত্মরতির মধাদাক্ষুপ্ন শিবের ক্রোধবহিততে দগ্ধ 
মদনের শোকে করুণনসের সৃষ্টি হয়েছে রতিবিলাপে। অনাবিল 
হাস্তরসের সৃষ্টি করে শিশু পুত্র বাংসল্যরসাশ্রিত মাতৃচিন্তে । 

স্থতরাং প্রতিক্ষণেই নব-নব বৈচিত্র্যশালী নব-নব ভাবায়মান এক 
ন্নেহপ্রবাহেরই শাখা-উপশাখা অন্যান্য ভাবধারা । রূপবাহুল্যযোগ- 
বশত এই স্সেহরূপ আন্বাদাস্কুরকন্দ একটি স্চ।»। ভাব যখন বসে 
পরিণত হয় তখন পাত্রবৈশিষ্ট্যযোগে (ই স্েহই শান, বংসল, মধুর 
প্রভৃতি রসের আখা। লাভ ক'রে থাকে । তাই স্বচ্ছন্দেই মূল স্েহ- 
স্থায়িভাবের বিচিত্র পরিণতিগুলিকে মুখ্য রস আখ্যা দিয়ে তদাশ্রিত বা 
তদনুকূল ভাবপরিণতিগুলিকে গৌণ রস বলা যেতে পারে। সব 
ভাবগুলি গৌণ রস হ'তে পাবে না কারণ সব ভাবইঈ যে অন্যভাবের 
সংস্পর্শে এলে পুষ্ট হয় তা নয় । যে ভাবগুলি অন্যভাবে« সংস্পর্শে 
এলে উপচিত হয় সেইগুলিই গৌণ বস আখ্য। তে পারে । বৈষ্ঃ৭ 
আলঙ্কারিকেরা গৌণ রস বলতে প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিক-কথিত 
হাস্যাদি সপ্তভাবকে বুঝিয়ে থাকেন । 


ল্লাঞ্গান্ুগগা শক্তিল্ল্রস্ন 
বৈষ্ণব আলঙ্কারিক ও বৈষ্ণব-ভক্তজন-গ্রাহ্য বৈষ্বীয় রসের 
অলৌকিকত্বের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব কাব্য-সাহিত্যের রসিকজনসমূৃহকে এক 
শ্রেণীতে ফেলা যায় না। 


ধিনি বৃন্দাবনলীলার নুনতাকে পুর্ণ করবার জন্যা আবিষুত 
হয়েছেন ব'লে প্রচারিত, সেই শ্রীচৈতন্যকে ধারা ভগবদবতার ব'লে মনে 
করেন, তারা কিছুতেই তার ও তদারাধ্য দেবতার ভীবন-লীলার বাণী- 
মৃত্তিকে শুধুমাত্র সাহিত্য হিসাবে নিতে পারেন না; দে সাহিত্য 
থেকে যে রসের আম্বাদ তারা গ্রহণ করেন, মে রমও তাই ষোলো 
আনা সাহিত্যরস হয় না। তাদের কাছে বৈষ্ব-সাহিত্য শুধুমাত্র 
সাহিত্য নয়, ধর্মগ্রন্থ । এই হৃদরবৃন্তির আত্যন্তিক বিরৃদ্ধি অবশ্য 
অনেক ক্ষেত্রেই গ্রন্থ-পঠনের পরিবর্তে গ্ন্থ-পৃজগনের দিকে চিন্তক্ষে বেশি 
নিবিষ্ট করেছে । 

যে আধ্যান্সিক অনুর্প্রেরণাবশত ধর্নপিপাস্থ চিন্ত সাহিত্য থেকেও 
ধর্মতব্নুধাপানে পরিতৃপ্ত হয়, গৌড়ীয় বৈষ্ঞব- 
সিত্য-রসিকের সাধনাক্ষেত্রে এই আধ্যাম্থিক 
অন্ুপ্ররণ। দৃঢ়তর আশ্রয়লাভ করেছে শ্রীচৈতন্ত ও 
শ্রীকৃষ্ণের তাদাত্ম্য-বোধে | 

শ্রীরুষ্ণই স্বয়ং 'ভগবান্‌-_-একথ। ভাগবতে উল্লিখিত আছে। অন্যান্য 
অবতার শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ বা কলা বিশেষ 

“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ ম্বয়ম্‌।” ১৩২৮ 

_-অবতারগণ সেই পুরুষেরই অংশ ব! কলা, কিন্ত শ্রাকষ্ণ স্বয়ং 
ভগবান । 


বৈষ্ণব পদাবলী ও 
পাঠক সাধারণ 


চৈতন্য অবধতারের 
উদদশ্য 


১৪৯ রাগানগ। ভক্তিরস 


স্ত্রীকে হলাদিনী শক্তি রাঁধা। শক্তি ও শক্তিমানের তাদাক্ময 
আছে বলে রাধা-কৃষ্ণের একাআ্মতা | শ্রীকৃষ্ণ ঠোমস্বরূপ, প্রেমের 
হলাদিনী শত্তিই রাধারূপে অবতীর্ণ । বৈষ্ণবেরা বলেন লীলাপ্রকাশের 
জন্যই একের এই দ্বিধা রূপাশ্র় । ছুই রূপ অপরূপ হয়েছে এক 
চৈতহ্ারূপেই । এই কথাই স্বরূপদামোদরের শ্রোকেও আছে__ 

“রাধা কৃষ্ণ গ্রণরবিকৃতিহলণদিনীশক্তিরম্মা- 
দেকাত্মানাবপি ভূবি পুর। দেহভেদং গতৌ তৌ। 
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তব্দযৈক্ামাপ্তং 
রাধাভাবছাতিস্ুবলিতং নৌমি কুষ্ণম্বরূপম্‌ ॥৮ 

__রাধা কষ্৫প্রণয়বিকৃতি, তারই হলাদিনী শত, স্থতরাং একাত্ম । 
কিন্তু একায্মতা সন্বেও পূর্বে তার! লীলানিমিন্ত দেহভেদ প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন। সম্প্রতি তারা পুনরায় একাত্মতা প্রাপ্ত হয়েছেন। 
রাধাভাব-ছাতি-স্থবলিত সেই কৃষ্স্বরূপ আ্চৈতন্যাকে নমস্কার করি । 

শ্রীচৈতন্যরূপে শ্রীরুঞষ্ণেন অবতরণ প্রেমভক্তি বিতরণের জন্য-_এই 
মর্মে বিদ্গ্ধমার্ধব নাটকে শ্রাপগোস্বামীর একটি শ্লোক আছে-_ 

“অনপিতচরীং চিরাৎ করুণয়াঁবতীর্ণঃ লো 
সমপগ্রিতুমুন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্‌। 
হরিঃ পুরটস্তন্দরছ্যতিকদশ্বসন্পীপিতঃ 
সদ! হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ২1১” 

__পূর্বে অদন্থা উন্নতোজ্জলরসা স্বভক্তিশ্রীকে দান করার জন্য 
করুণাবশত কলিতে অবতীর্ণ স্রন্দরব্বর্ণছাতিসন্দীপিত কৃষ্ণন্বরূপ শচীনন্দন 
শ্রীচৈতন্য সর্বদাই আপনাদের হৃদয়কন্দরে ম্ফৃতিলাভ করুন ।' 

_. প্রেমভক্তি বিতরণ কিন্তু চৈতন্য।ব্ারের মুখ দদ্বশ্য নয়__ 

“প্রমভক্কি শিখ ইতে আপনে অবতরি। 

রা«াভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ॥ ১৮ ॥ 
শ্রীকষচৈতন্তরূপে কৈল অবতার ।-..... 
অবতরি প্রত গ্র- রিল! সংকীতন। 


গৌডীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলোৌকিকত্্‌ ১৫০ 


এহা গৌণ হেতু-_পুবে করিয়াছি সুচন ॥১০১। 
অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ। 
রমিক-খেখর ক-ষর সেই কাধ নিজ ॥১০২|... 
সেই রস আন্ব দিতে হেল অবতার । 
আগসঙ্গে কৈল সব বলর গ্রচাব ॥২২১।” 
_ওর্থ পবিচ্ছেদ, আদিলীলা- ৫ চঃ 
শ্রীচৈতন্য-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য রাধাকৃষ্চ-লীলারসান্বাদনের 
কথা স্বরপদামোদরের শ্লোকেও আছে-- 
“ঝ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদাশে। বানয়ৈবা- 
স্বাছ্যো যেনাদ্ভুতমধূরিমা কীদুশো। বা মদীয়ঃ। 
সৌখ্যং চাস্া মদন্ুভবতঃ কীদুশং বেতি লোভাৎ 
তদভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগ৪সিন্ধো হরীন্দুঃ ॥” 
_শ্ীরাধার প্রণরমহিম! কি রূপ, শ্রীরাধা কতৃকি সেই প্রণয় দ্বার! 
আন্বাগ্চ আমার অদ্ভুত মধুরিমাই বা কি রূপ, আমাকে অন্তভব ক'রে 
ভ্রীরাধার স্রখই বা কি রূপ,এই তিনটি জানার উংস্থুক্যে রাধা- 
ভাবাঢ্য কৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন 
“এই তিন তষ্। মোব নঠিল পুরণ | 
বিভাতীগ ভাবে না হাহা আন্বাদন ৪১৭ ৬| 
র[পিকার ভাব-কান্থি অঙ্গকার বিনে । 
সেই তিন সুখ কড় নতে আন্বাদনে 0২৬৫] 
- চৈ চ:--আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
_-রাধাভাবে ভাবান্বিত কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন 
তিনটি অভীগ্নাপৃতির জন্য-_গ্রাধার 'প্রণয়মহিমা, প্রণয় দ্বারা 
শ্ীরাধাকর্তক আঁশ্বাদিত শ্রীকৃষ্ণের মধুরিমা, মধুরিমার আন্বাদজনিত 
শ্রীরাধার সুখসীমা, এই তিনটির অবধারণ| | 
“প্রণয়মতিমা”_-কথাটিতে প্রণয় শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে । উজ্জ্লনীলমণিতে প্রণয় শব্দটি একটি পারিভাষিরু সংজ্ঞা । 
স্রীবপগোন্বানী প্রণয়ের যে বিশেষ লক্ষণ দিয়েছেন, এ স্থলে অর্থাৎ 


রি রাগানগা ভক্তিরস 


স্ব্ূপের শ্লোকে সেই বিশেষ অর্থে কবির তাৎপর্য নেই । ন্ুুতরাং 
প্রণয় শব্দটি প্রেম, রতি বা শুঙ্গারের প্রতিশব্দ হিসাবে নিতে পারি। 
শূঙ্গারের ছুটি পরা কাষ্ঠা--মাদন ও মোহন- মিলনে মাদন, বিরহে 
মোহন। মহ।ভাবাধিরূট প্রেমের বিপ্রলস্ত-ঘটিত চরম অভিব্যক্তি 
মোহনে, সন্তোগ-ঘটিত পরম অভিব্যক্তি মাদনে। দিব্যোন্মাদ 
প্রভৃতি ভাব মোহনের অন্তর্গত, ভাবোল্লাস প্রন্ৃতি ভাব মাদনের 
অন্তঙ্ক্ত। 

এখন দেখা যাক-_রাধা-প্রণয়-মহিনা, রাধা-রতিম্বাগ্য শ্রীকৃষ্চ- 
মধুরিমা, মধুরিমান্বাদজন্য এারাধার স্থখসীমা--এই তিনটি ভাব 
পদাবলী স।হি,৩) কি রূপ গারগ্রহ করেছে। 

প্রথমেই শ্রীরাধা-প্রণয়-মহিমাজ্ঞাপক পদাবলী থেকে ছুটি 
বিপ্রলন্তের ও ছুটি সন্ভোগের উদাহরণ দিচ্ছি; বিপ্রলম্ত-শুঙ্গারের 
ছুটি উদাহরণের মধ্যে প্রথমটি সাধারণভাবে মোহনের । বিশ্লেবদশায় 
অধিবূঢ মহাভাবের প্রকারবিশেষ মোহন-_যে সম্বন্ধে উজ্জলনীলমণিতে 
আছে__ 

“স্বভুতৈরপি তৎসঙ্গ তৃষ্ণা মৃত্যু-প্রতিশবাৎ 1” 


“মৃত্যুকে স্বীকার করেও আপন পঞ্ভূতের দ্বার প্রিয়সঙ্গ তৃষ1”__ 
“যাঠ। পন" অরুণ চরণ চলি যাত। 
তাহা তাহ। ধরণি হইযে মঝু গাত ॥ 
যো সবোবরে পহ নিতি নিতি নাহ। 
হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ ॥ 
এ সখি বিরহ মবণ শিরদন্দ | 
এছুনে মিলই যব গোকুল চন্দ ॥ক! 
যে৷ দরপনে পহু' নিজমুখ চাহ । 
মধু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ ॥ 
যে! বীজনে পু" বাঁঙ্ছই গাত। 
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃছ বাত।॥ 


গোঁড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব ১৫২ 


যাহা পহু' ভরমই জলধর শ্যাম। 

মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥ 
গোবিন্দ দাস কহ কাঞ্চন-গোরি । 

মো মরকত তম্থ তোহে কিয়ে ছোডি ॥* 

_হে সখি! বিরহ-মরণে চিত্ত আমার নিদ্বন্্, যদি মৃত্যুর পরে 
স্বীয় পঞ্চভূতের দ্বারাও প্রিয়তমের সেবাসঙ্গ পাই, যদি আমার অঙ্গ 
হয় তারই চরণতলের মৃত্তিকা স্লানসরোবরের সলিল, দপপণের জ্যোতি, 
বীজনের মন্দ পবন, ভ্রমণস্থলীর আকাশ। 


মোহনেরই অবস্থা বিশেষ দিব্যোন্নাদ__যাকে নিদিষ্ট করেছেন 
রূপগোম্বামী উজ্জ্ল-নীলমণিতে--“ভ্রমাভ। কাঁপি বৈচিত্রী” ব'লে 
ভ্রমাভ! কোনো এক বৈচিত্র্য-সম্পন্ন।_ 


“অন্তথণ মর্পৰ মাপৰ সোছরিতে 
ভন্পরি ডেলি মাপাই | 

ও নি. ভাব ্বভাবহি বিছুরল 
আপন গুণ লুবপাই ! 

মাধব অপনধপ তেহারি স্নেহ | 

আপন বিরহ আপন তন্ত জরজব 

ভিবইতে ভেল সন্দেহ ॥কু। 

ভোরতি সহচরি কাতর দি হেরি 
চুল ছল লোচন পানি । 

অনখণ রান রান রটহি" 

« আধ আদ কহু বানি। 

রাধা সঞ্জে যব পুন তহি" মাপব 
মাপব সাঞ যব রাপা। 

দারুণ প্রেম তব নাহি টুটত 
বাঢ়ত বিরহক বাধা ॥ 


১৫৩ রাগান্ছগা ভক্তিরস 


দুহু দ্রিশে দারু দহনে যৈদ্বে দগধই 
আকুল কাট-পরাণ । 
এঁছন বললভ হেরি স্থদ। দুখি 
কবি বিদ্ভাপতি ভাণ ॥১ ৩।১৫৮৭|৮ 
_পদকল্প তবঃ 


_হে মাধব! তোমার প্রেম অপুব । সে প্রেমে এমন আত্ম- 
বিস্মৃতি ঘটে যে স্বীয় সন্তাকে ভুলে সেই রাঁধা আপনাকে কখনো! 
মাধব কখনো বা রাধারূপে কল্পনা ক'রে অনুরূপ ভাবে ভ্রান্তিবশত 
কখনে। রাধাবিরহে কখনে। ব৷ কুঞ্চনিরহে নিরন্তর দগ্ধ হ'য়ে আছেন । 


রাধাপ্রেমের মহন্তার বিরহ অবস্থার আছে নিরন্তর প্রিয়সঙ্গতৃষ্ণা 
ও আস্মবিস্মৃতি | 
সম্তোগ-শৃঙ্গারেও ছটি উদ্াহরণের মধ্যে প্রথমটি সহত্রধা নিত্য- 
লীলার অন্যতম মুখ্য সশৃদ্দিমান-সন্ভোগব্যগক-_ 
উদস্ল কুদ্ছল-ভাক। | 
সুবতি খি্র-লখিমি অবতার ॥ 
অতিশ্য প্রেমবিক'রা | 
কামিনি করত পুকথ বিভাব। ॥ 
ডেলত মে'তিম ভারা | 
যাদুন-ছলে ঘৈছে দুদক ধাবী ॥ 
কুচনুন্থ পালটল বধন। | 
রস-অমিন। জন্গ ঢারল মযন। ॥ 
প্রিয়তম ন বর তহি' দেবা । 
সবসিজ মাহে জন্ত বহল চকেবা ॥ 
কঙ্কন কিস্কিনি বান্ে। 
জয় জয় ডিগ্ডিম মদন সমাজে ॥ 
রসিক শিরোমনি কান । 


কবিরঞ্চন রম ভান ॥ ১৬ ॥ ১০৭৮ ॥ 
__প্দকল্পতর' 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ ১৫৪ 


উদাস-কুস্তলা প্রেম-বিহবল! মৃতিমতী শুঙ্গারলক্ষ্মীর এ যেন প্রির্র- 
পৃক্তা। যমুনায় আবক্ষনিমগ্রার পৃজোপকরণের কোনে! ক্রটি নাই 
আছে ছৃপ্ধধারা, স্ধাপাত্র, জয় জয় রৌল, সরমিজ ইত্যাদি 


স্বপ্নাবস্থার যে মিলন সে মিলন গৌণ সম্তোগের অন্তর্গত । 
নিদ্রিত অবস্থায় যে স্বাপ্িক মিলন, গৌণ সন্তোগের সেটি সাধারণ 
অবস্থা । জাগ্রত অবস্থায় যে স্বাপ্সিক মিলন ঘটে, তাকে ঠিক দিবান্বপ্ন 
ব'লে উড়িয়ে দেয়া যায় না: নিবিড ভাবৌংকগ্যবশত জা গ্রতস্থ্সে 
এমন একটি বৈশিষ্ট্য আহুস, যা তাকে অনিবচনীয় ক'রে তোলে; 
মুখ্য সমন্তোগের মত এও অতি বাস্তব। জাগ্রত অবস্থায় অনির্বচনীয় 
এই স্বাপ্রিক মিলনের পারিভাঘিক সংচ্ছা ভাবোল্লাম। ভাবোল্লামের 
মিলন ও মিলনম্্রথ সম্পর্ণ শান্তর বা স্ব-ভাবস্, বাহা নয়। 

_-মজ বুভনী হাম ভাগে পোহাযলা 


প্খলু পিঘা মুখ চন্দ | 


আজ মন্টু গেহ গেহ কর মানলু 
আজ মনু দেহ ভেল দেহ! | 
আনু বিভি মোহে অনুকুল হোয়ল 
টটল সব" সহন্দত ॥ 
সেই কোকিল অব লগ লাখ 'ডাকউ 
লাগ উদয় করু চন্দা | 
পচ বাণ শব লাখ বাণ হউ 
মলর পবন বহু মন্দা | 
অবহ্‌ ন যবহু মোতে পরি হোয়ত 
তবহু' মানব নিজ দেহ | 
বিগ্ভাপতি কহ অলপ ভাগি নহ 
ধনি পনি তুয়। নব লেহা। ॥৮ ৩১৯৯৬ । 
_পদকলপতর 


১৫৫ রাগীন্তগা ভক্তিরস 


_ধন্তয সেই প্রেমের নব নব সৌভাগ্য-_যাঁর নিত্য নৃতনতায় 
প্রিয়দর্শন ন্তাবনাতেও মনে হয়__রজনী স্প্রভাত, জীবন-যৌবন 
সফল, গৃহ পুত, দেহ সার্থক-__মনে হয় এই ুন্দরী ধরণীও যেন সে 
সৌভাগ্যের সমতুল্য সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠছে না। 

শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা অনুভব কর। চৈতন্যাবতাঁরের প্রথম অভীন্সা | 
চৈতন্যাবতারের দ্বিতীয় অভীগ্না রাধা প্রণরাম্থাদিত শ্রীকৃষ্ণ-মধুরিমা 
অনুভব করা । মধুরের ভাব মধুরিমা । মধুর উচ্জলাখ্য রস-বিশেষের 
পর্যায়। উজ্জলর্স শুঙ্গাররসেরই নামান্র, যে রসকে সাধারণভাবে 
বলা হয় পেম। এ ভাবে মধুরিমার অর্থ দাড়ায় প্রেমভাব | কিন্তু 
মধুরিমা শব্দের এ ব্যাখ্যা কবি-বিবক্ষিত নয়। কেন নয়, সে কথা 
সহ্গদয়গ্রাহা । রাধাপ্রেমই এন্ফলে প্রধান কথা, কুক্কপ্রেম নয়। 
অতএব অন্য অর্থ অনুসন্ধেয় | 

হরিভভিরসামৃহসিন্ধুর দক্ষিণাখ্য দ্রিতীয় বিভাগে শ্রীকৃষ্ণের 
গুণনির্ণয়-প্রসঙ্গে গ্রীরপগো স্বামী বলেছেন__ 





“মাধুধে বেণুরপযো+৮-অর্থাৎ বেণু ও রূপের মধ্য । 
কৃষ্ণের অস্ভুত গুণাবলীব নধ্যে বেণুমাধুষ ও রূপ-মাধুঘ হটি গুণ। 
এ বিভাগেই আরেক জায়গায় পৌরুষ-সব্ব-ভেদপরসঙ্গে তিনি 
বলছেন--_ 
“তন্মাধূর্ষং ভবেৎ যত্র চেষ্ঠাদেঃ স্পৃহণীয়তা”__চেষ্টাদির 
স্পৃহণীয়তা যেস্থলে সেস্থলে মাধুষ স্বীকতব্য। 
সুতরাং বেণু-মাধুধ, রূপমাধুর্য ও চেষ্টামাধুধ «ই দ্রিবিধ অর্থে 
মাধুর্য শব্দ গ্রহীতব্য। এগুলি মাধুধশাব্র বিশেষ অর্থ। মাধুর্য 
শবের সামান্য অর্থ শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী-শক্তি-ব্যশক গুণাবলী | 
বেণুমধধুর্ষের উদাহরণ-__ 
__“কে না বাণী বাএ বডাগ়ি কালিনী নই কুলে। 
কে না ক'শি বাএ বডার়ি এ গোঠ গোকুলে ॥ 


গৌড়ীয় বৈষ্ঞবীয় রসের অলোৌকিকত্্‌ ১৫৬ 


আকুল শরীর' মোর এ শাকুল মন । 

বাশীর শব্দে মো আউলাইলে | রাদ্ধন্‌ ॥ ১ ॥ 

কে নাবাশী বাএ বডাযি সেনা কোন জনা । 

দাশী হা তার পাঁএ নিশিকো আপনা ॥ ধ॥ 

বে নাবাশী বাএবছাযি চিতহর হবিমে | 

তার পাঁএ বডাধি মৌ কৈলে। কোন দোছে ॥ 

অঝর ঝরএ মোর নয পানী । 

বাশীব শব বছারি হাবাইলে1 পরাণী ॥ ২ 

আকুল কবি, কি বা আঙ্গাব মন। 

বাজাএ ক্রসর দাশ নালন্দর নন্দন ॥ 

পাখী নূহ তার গাই উী পড়ি জাও। 

মেদিনী বিলাব দেউ পপিষ্জা লুকাত ॥ ৩ ॥ 
বন পোল্ড আগ বছাঘি জগজনে জানী। 

মের মন পো যেহ কুগ্ারেব পনী ॥ 

আন্থর শথ'এ মোর কান অভিলাসে। 

বাসলা শির র বন্দা গাইল চষ্রীনাসে | ৭ এ 

ব”হ? থণ্ড-৯)কুফ' কীঠন 


“ত্রিজগন্মানসাকধি-মুরলী-কল-কৃজিতঃ”- শ্রীভগবানের অসাধারণ 
গুণশালিতা সম্বন্ধে বলেছেন শ্ররূপগোনম্বমী হরিভপ্তিরসামতসিন্ধুর 
দক্ষিণ নামক দ্বিতীর বিভাগে । এ্রিভুবনের চিতরকে আকষণ করতে 
পারে তার বাঁশীর স্তর । সে বাঁশীর সুরে দেহে মনে ব্যাকুলতা, নয়নে 
নিঝর, প্রাণে বিস্মৃতি, অথুতে অণুতে ছুনিবার গভিবেগের অধীর 
চাঞ্চল্য, হাদায়ে আকুল তৃষ্ণা 


রূপ-মাধর্ষের উদাহরণ-_ 
“বিকচ সরোদ্জ ভান মুখম গুল 
দ্ঠি ভঙ্গিম নট খুন ভোর | 
কিয়ে মুহু মাধুরি হাস উগারঈ 


পী পী আনন্দে ক্জ(খি পডলহি ভোর ॥ 


রাগ্ান্গগ। ভক্তিরস 


বরণি না হয় বপ বরণ চিকনিয়া । 


কিয়ে ঘনপুপ্ক কিযে কুবলয় দল 
কিনে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীলমশিয়। ॥ 
অঙ্গদবলর গর মণিকু গুল 
চরণে পুর কটি কিঙ্গিনি কলনা। 
অভবণ-লব্ণ- কিরিণে অঙ্গ ঢরঢব 
কাপিশ্দি লে বৈছে চন্দকি চলনা ॥ 
কুধিত-কেশ বেশ নুন্সমাবলি 


স্সি 


শিরপন শোতে শিথি চান্দকি ছান্দ | 
০4 শপন্ূপ লাবনি 


নকল ঘুবতি মন পটি গেহ কান্দে ॥ 


পদবলতরঃ 


“অসমানোধ্ব রিপশ্রীবিষ্মীপিতচরাচরঃ”__শ্রীভগবানের অসাধারণ- 


গুণশালিতা সম্বন্ধে বলেছেন শ্রারূপগোম্বামী হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুর 


দক্ষিণ নামক দ্বিতীয় বিভাগে । 


শ্ুন্দর রূপ তার, সে রূপের তুলনায় 


ফুল পদ্ম, যুগ খণ্জন, মেঘের পুঞ্জ, কৃষ্ণ কজঙ্জল, নী-" মাণিক্য, 
কুমুদকুগ্ত, কালিন্দীজল, চন্দ্রচলন-_সব কিছুরই প্রয়োজন__সব 


কিছুই তুচ্ছ। 


চেষ্টামাধুষের উদাহরণ-_ 


“ঢল ঢল সাচ। অন্গেব লাবণি 

অবশী বহিষ্ন। মায় । 

ঈসত হাসিব তরঙ্গহিল্লোলে' 
মদন ঘুক্গ্া পা ॥ 

কিবা সে নাগব কি খেনে দেখিল্ু 
দৈরজ রহল দূরে । 

শিরবধি মোব চিত বেয়াকুল 
কেন বা সদাই ঝুরে ॥ 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের ৬লৌকিকত্ত ১৫৮ 


হসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়! 
নাচিয়া শা5য়া যাঁয়। 

নয়ন-কটানখ বিমম-বিশিখে 
পরাণ বিদ্ধিতত চাষ | 

মালতী ফুলের ম'লাটি গলে 
হিয়ার মাঝ!রে দোলে। 

উদ্িয়! পন্ডিয়া . মাতল ভ্রমব' 


ঞ পরী 
নাভংনিকি বাদি মনতমে বপল 


সি 
কহ এলাকির লালা ও 


এমন কঠিন দাবার পন: 
বচির নাহিক হয়| 
নকল কি জানি, হঘ পবিণ'তে 


দস গোবিন্দ কয় 0৮ ৩১০১৫১॥ 


পদক তর 
“সবাছুত-চমংকার-লীল!-কল্পোল-বারিবিঃ” 7 আ্রাভগবানের 


অসাধারণ গুণ-শালিতা সম্বন্ধে বলেছেন শ্রারপগো স্বামী হরিভভ্ভি- 
রসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ নামক দ্বিতীয় বিভাগে। আনন্দময় সুন্দর 
ক্রীড়াকে বলে লীলা । ক্রিয়াবিশেষের নাম ক্রীড়া । ভগবৎ-সম্বন্ধে 
সমস্ত ক্রিয়াই ক্রীড়া, কারণ ভগনংক্রিয়। মাত্রেই আনন্দময় ও সুন্দর। 
ক্রীড়ার রূপাভিব্যক্তি শ্বঙ্ম থেকে অতি প্রত্যক্ষ, সবস্তারে পরিব্যাপ্ত- 
কটাক্ষ থেকে কামক্রীডায়, জন্ম থেকে মৃত্যুতে, ভোগ থেকে ত্যাগে। 
সুন্দর তনুর লাবণ্যস্পন্দন থেকে সুরু ক'রে হাস্তা-নর্তন, অঙ্গভঙ্গি, 
কটাক্ষ প্রভৃতি সমস্তই ক্রিয়ার মধ্যে-_ক্রীড়ার মধ্যে- লীলার 
মধ্যে । 


১৫৭ রাগাঙ্পগা! ভক্তিরস 
সামান্য অর্থে আকর্ষণী-শক্তি-ব্যঞ্জক মাধুর্ধের উদাহরণ__ 


“মলু মল শাম অন্তরাগে | 


মনোহর মধুর মুবতি নব কৈশোর 
সদাই ভিম!র মাঝ জাগে। 

জীতে পাসবিততি নাবি বলনা কিবুদ্ধিকবি 
কিব্লে রহল মোব বুক । 

বাহির হৈয়। নাহি ঘা টাশিলে না বাতিবাঘ 
'অন্থরে জলঘে ধিকে দিকে ॥ 

চরণে চরণ থুঞ অসুর নুবলী লৈব। 


কিছু গ।0দাব পা গান কি বৃ 
তিল ৭ তিন ঠঃখিঃ পলি । 
বন্ত বানানন্দেৰ বাণী দিবানিশি নাহি ভানি 
গেপত মরি মবি মরি ও" 
_-কীঠন পদ! 


“অতুল্য-মধুর-প্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়-ম গুল£”-_শ্রীভগবানের অসাধারণ 
গুণশালিতা সম্বন্ধে বলেছেন শ্রীরপগোস্থামী হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুর 
দক্ষিণ নামক বিভাগে । অতুলনীর মধুর প্রেম তার হৃদয়ে একবার 
অপিত হ'লে কখনো বিস্মৃত হয় না । এক নূতন আছুলাকে জীবন 
উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে । নিবিড় আনন্ৰ ও নিবিড বেদনা ৬ক অনন্ু- 
ভূতপূর্ব ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ রসভারে হৃদয় “মন ফেটে যেতে চ'য়। 
মাধুর্ষের এই অনুভূতি কবিকণ্পূর শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে একটি গ্লোকে 
সুন্দরভাবে ন্যন্ত করেছেন__ 

“মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো- 
মধুর, মধুরং বদনং মধুরম্‌। 


গৌড়ীয় বৈষ্কবীয় রসের অলৌকিকত্ব হন 


মধুগন্ধমৃদশ্মিতমেতদহো! 
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্‌ ॥” 

__বিভুর বপু সুন্দর, মধুর ;_বদন মধুর, হাসিও মধুর_ সবকিছুই 
মধুর, মধুর তার দেহসৌরভ, মধুর তার হাসি_মধুর তার রূপ, মধুর 
তার সুর, মধুর তার লীলা,_মধুর তার প্রেম। 

“সর্বাভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ | 
অতুল্য-মধুর-প্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়মণ্ডলঃ ॥ 
ত্রিজগন্মানসাকবিমুরলীকলকৃজিতঃ | 
অসমানোধ্ব বিপশ্লীবিম্মীপিতচরাচরঃ ॥৮ 

তার লীলা-কল্লোল-সমুদ্র অদ্ঠত ও চমংকাঁর। অতুলনীয় ও 
মধুর প্রেমে তার প্রিরমগ্ডল মণ্ডিত। ভার কলকুঞ্জিত মুরলী 
ত্রিজগতের মানসকরাঁ। ভার অসমোধ্ধ রূপ শ্রাতে চরাচর বিস্মাপিত-_ 


সনাতন কক মিম অমুনের দিদ্ধু। 


রঃ সলি স্পা কও ৪. 
কুবাঙ্গ লাবণাপুর অনুর হেত হমপুব 
তত হত মথ আলাকিলু। 

সি 
মধুর হেত মধুর তত। হেত শমপুর 
উব দেই শত লোহার ॥ 
মধুর হৈতে শুধণুর তাহ! হৈতৃত হমধুর 


আপনার এক কনে বাপে ঘত হিকুবনে 
দশ দিক বাপে যার পুব ॥ 
শিত কিরণ ভকপুরে পৈশে অপর -মধুরে 
সেই অণু মাতান হিঠবনে। 
বশী ছি গাকাণে তাঁর গণ শব্দে পৈশে 
দ্বনিনপে পেষে পরিণ'মে ॥ 
--মধালীলা চৈ: চ:, ২১ পরিচ্ছেদ 


চৈতগ্তাবতারের তৃতীয় মভীগ্পা গ্রাকফ্চমধুরিমান্বাদজনিত 


১৬১ বাগনগ ভ্িরস 


শ্রীরাধান্থখের অনুভব । এ স্থলে 'মধুরিমা” শবটি কোনো বিশেষ 
অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। একটি উদাহরণ রূপান্ররাগের _- 


রূপে ভরল দিতি সোওরি পরশ ঘিঠি 
পুলক না তেজ অজ | 
মধুর মুরলী বলে শ্রতি পরিপূরিত 


ন।স্নে আন পরসঙ্গ ॥ 
সঙ্তনি ঘব কি করব উপদেশ । 
কা অভবাগে মেব তন মন ম!'তিল 
ন| গুনে ধবম লব লেশ । 
টিকা ভো সে ঘর্গেব পৌবভে উনমত 
বদনে না লযে অন নাঘ। 
নব নব গণগণে বাহ্গল মনু মনে 
“বম রহব কোন ঠম | 
গভপতি তরঙ্গনে গুকভন গরজনে 
অন্থবে উপভদে ভ'স | 
তি এক মনোবথ ভাঁনি তযে অনবথ 
পৃশ্তত গোবিন্দ দাস ১৮৭৯৭, 


_প্দবদাক 


প্রেমের একটি বিশেষ পরিপাক-স্বরূপ ঘে অন্রবাগ প্রিয়জনকে 
প্রতিক্ষণেই নব নব রূপে অনুভব করায়_-তারই একটি অবাম্তুর ভেদ 
রূপান্ুরাগ। ষে রূপের মধুরিমায় অন্তর পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে, তার 
আবেদন নব নব ইন্দ্রিয়ের দ্বাবে দ্বারে প্রতিক্ষণেই নব নব। বরূপান্ু- 
রাগিণীর প্রেমসংবেদন এস্থলে অনুকূল বচন ভঙ্গিতে যেভাবে প্রকাশ 
পেয়েছে, তাতে অনুরাগের একটি বিশেষ দি উদ্ঘাটিত হয়েছে। 
আক্ষেপানুরাগের একটি উদাহরণ-__ 
“সখি কি পুচ্সি অন্তুভব মোয়। 
সেহে! পিরিত অ৯- রাগ বখানিয়ে 
. *ল তিল নতন ভোয ॥ 
৯১ 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব ১৬২ 


জনম অবধি হম রূপ নিহারল 
নয়ন না তিরপিত ভেল। 

সেহে। মধু বোল শ্রবণহি স্থনল 
শ্রতিপথ পরশ না ভেল। 

কত মধু-যামিণি রতস গমাওল 
ন বুঝল কৈছন কেল। 

লাখ লাখ যুগ ইয় হিযু রাখল 
তইও হিয় জুড়ন ন গেল ॥ 

কত বিদগণ জন রস অন্তমোদই 
অনুভব কাহু না পেখ | 

বিছ্াঃপতি কহ প্রণ জডাএত 


লহ ন মিলল এক ॥” 

প্রিয়জনের প্রতি প্রতিক্ষণেই নব নব বূপে উদীয়মান প্রেমে 
পরিপাক বিশেষ অন্থরাগ । বচনবিন্যাসের মধ্যে প্রিয়জন ইত্যাদির 
প্রতি প্রাতিকৃল্যের যে একটি আভাস কখনো থাকে, তাতে অন্ররাগের 
আর একটি বিশেষ দিক উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে । প্রেমে যে কিছুতেই 
পরিপূর্ণ তৃপ্তি আসে না, ভার কারণ কি? মেকি পরিপূর্ণ তুপ্রিদানে 
প্রেমেরই অসামর্থ্য ? কিংবা ইন্দ্রিয়ের বিকলতা, যার কুদ্রম্বরূপে 
মহৎ বস্ত্র পরিপূর্ণ মহন্তায় বিধৃত হ'য়ে থাকাতে পারে ন।? কিংবা এই 
অত্প্রি ন্রাগেরই স্বাদ-মাধুর্ধে নব নব বৈচিত্র্যের কারণ ? 


এই তিনটি অভীগ্সাপৃতির উদ্নেশে। শ্রীচৈতন্যের অবতার, 
বৈষুবেরা একথা! বালেন-_ 
সেই রাধার ভব লৈয়! ঠতন্বাাবাতাব | 
যুগপর্ন--নাম, প্রেম কৈল পরচার 1২১৮। 
সেই ভাবে শিজ বাঞ্চ। করিল পৃরণ্‌। 
অবতারের এই বাঞ্ধ। মূল কারণ ॥১১৯। 
প্রীরষ্চৈতন্য গে'সাই ব্র্গেকুমার | 
রপময় মৃতি কৃষ্ণ সাঞ্ষাং শঙ্গার ॥ 


১৬৩ 


রাগান্তথ্। ভক্তিরস 
সেই রস আশ্বাদিতে কৈল অবতার । 
'আন্মমর্ছে কৈল সব রুপর প্রচার |” 


_-আদিলীল1-_চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
চৈ? চঃ 


এই তিন তষ! মোর নহিল পৃবণ । 
বিজাতীন ভ!বে নতে তাহ আন্গাদন 1১৬৪! 
র/বিকাব ভাব-কাপ্তি অঙ্গীকার বিনে। 
সেই তিন সুখ ক নহে আন্ব দন 0২৩৫] 
-_-আদিলীলা-_চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
চৈ চঃ 


_আন্দিলীলা_ চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
চৈ; চঃ 


অন্তর আছে-__চৈতন্যের ভাবোন্মভ্ততার বর্ণনা 


ভল-যন্ত্রদাব। যেন বতে মশ্বজল | 
আশপাশ লোক যত 'উিল সকল ॥১০৬। 
দেহ কান্তি গৌব কড় দেখিযে অকণ। 
কড় কাস্ছঠি দেখি যেন মন্লিক পুষ্প সম ॥১০ ৭| 
কত স্তব্ধ হয! 5 জমিতে পডঘ | 

শুক কাদ সম হৃস্ত পদ না চলয ॥১০৮। 

কভু ভূমে পডে, ক ভূ হ্য শ্বাসভ:" ॥ 

যাহা দেখি ভক্রগ ণব হয় প্রাণ ক্ষীণ ॥১০৯| 
কভু নেত্রে নাসায জল, মুখে পন্ডে ফেন। 
অমৃ্তর ধাব! বহে চন্ববিস্বে যেন ॥১১০| 


5৫1 


- মধালীলা-__ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
চৈ চঃ 


গৌড়ীয় ক্ষ্ণবীয় রসের অলোকিকত্ ১৬৪ 


গ্রীচৈতন্যের রাধাভাবের কথা বিস্তারিতভাবে আছে অন্ত্য- 
লীলায়-_ 
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রন্সান যাইচতে | 
পুস্পের উদ্ভান তথা দেখে আচম্থিতে ॥২৮| 
বৃন্দাবন ভ্রমে তাহা পশিল পাইয়। | 
প্রেমাবেনে বুলে তাহা কু অন্েষিয়া ॥২৯॥ 
রাসে রাধা লৈয়। রুষ অন্থর্ধান কৈল। 
পচে সথাগন যৈছে চাহি বেডাইল ॥৩০॥ 
সেই ভ।বাবেগে গ্ুভু পতি তকলতা | 
শ্লোক পড়ি পডি চাঠি বুল মথ।তথ্। ॥৩১ । 
--অনুলীলা- পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
চৈ চ£ 


চৈতন্যাবতারের এই দার্শনিকতা বৈষ্ব পদাবলীতে গৌরচন্দ্রিকায় 
কিরূপে অভিব্যক্তি লাভ করেছে-তারই কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি । 
প্রীরাধা-প্রণয়-মহিমা-অন্ ভব-_ 


বিপ্রলন্তে সামান্য ভাবে মোহনের_ 
কান্ত কান্ত করি কত কাদই 
কত কত কঞ্চণ। ছাদে । 
এনে খনে খরহর খেদ বিমাদ করু 
গনমিহ থির নাভি বাপে ॥ 
গোন্ছল গে।প-গেহিনী জন গোরা 


ঘন ঘন দোর বিঘটন ঘোসয়ে 
নব নন ভাবে বিলভারা ॥ 
চঞ্চল চাক্ লোচনে বিলোচনে 


বিরহ্িনী ভাব পরচার । 
ছল ছল. সাথে ছাঢ়ত দীঘ শিশাস 
জগ্ত হিয়া ভেল ডারগার ॥ 


১৬৫ রাগান্গা ভক্তিরস 


ঝর ঝর ঝবরত বালকে ঝলকে লোর 


জন্ত ভেল ঝামর দেহ] । 
এ রাধামোহন মনে অনমাপিয়ে 
্‌ গোরা সনে গোপত নেহা ॥৭| 
- গৌরপদতরঙ্গিণী 
চতুখ তরঙ্গ, চতুর্থ উচ্জঞ।স 
দিব্যোন্মীদের__ 
গৌরান্দের ভাব কিছু বুঝন না যার়। 
শলুণ রাপা রাপ! বলি ডাকে উভবায় ॥ 
ক্ণে কষ কষ্চ বলি আতনাদ করবে। 
কত মন্দাকিনী বাব! নবনেতে বাবে ॥ 
ক্ষণে কুল্ভাবে গে'বা বলে বাই বাই । 
ক্ষংশ বাপাভাবে বলে কোথায় কানাই ॥ 
আদনৃত ভাবে বিভ|বিত গৌরস্দ | 
দেখি কর্ণ মনে লাগি রঙ বন্দ 1৪৬" 
_গেবপদতরঙ্গিণী 
চতুর্থ তবঙ্গ, তৃতীয় উচ্ছাস 
সম্ভোগ শুঙ্গারে-_ 
_-সমৃদ্ধিমংসন্তোগবাঞ্জক 
শেষ বডনা মাহ। শতল *চীন্থত 
ততহি ভাবে ভেল ভোব। 
স্বপন জাগর কিযে দু নাহি সমুঝাই 
নযনহি আনন্দল।ৰ ॥ 
মন্মানে বুঝহ্‌ রঙ্গ | 
যৈচছ্ছন গোকুল- নাধক-কোরহি 
ন[যরী শবন বিভর্গ ॥ 
বাম-চরণ ভূজ পুনংপুনঃ আগোরই 
যাতহি দক্ষিণপাশ | 
তৈছন বচন কহত পুনঃ আখি মুদি 


বচন রপাল সহাস॥ 


গোঁড়ীয় ত্ৈষকবীয় রসের অলৌকিকন্ত ১৬৬ 


যাকর ভাবহি প্রকট নন্দ স্্রত 
গৌর বরণ পরকাশ। 
সতত নবদ্বীপ মদোই বিভরই 


কহ রাধামোহন দাস ১৩] 
গোঁবপ্দ্রঙজিসী 


পঞ্চম তরঙ্গ, চতর্থ উচ্ছাস 
গৌণসম্ভোগ-অন্তর্গত-_ভাবোল্লামের 


নবদীপ উদর আজি আনন্দ দেখি 


চি 


চিবদিন পরবে মোর জদছইল ভিন? 
শচিলত উনমত পেমস্তখে কন 


পোদ 
৮০ শর লি কহ পাতা রাবি শি এছ ৮1 ১) পাজি 
[লও ৪) তি ধ। ও এনে বি 21 ক) ঠা | 


_- শা লশে9-৪ “্িটি 
প্পণ্ম হন্ঙ্গ, পথম এক্ছ 1স 


শ্রীরাধা-প্রণয়মহিমাদ্বারা আান্্াদিত হ্াকধ্মাধূরী অন্থভব-- 
বেণুমাধুধের-_ 
বমাশন। ল্রকপব লন । 
বসি গোবা ভব মনে আদম । 
চমকি কহে আলে আহি | 
পেন গেম বতিলা শবে দ্য গালি । 
পুন কহে স্বন্ধপেব পু 
বাঙ্গ ঘোর স্গাতি কুল নাশ ॥ 
ধ্বনি কানে পশির়! পুতিন । 
বদির সমান মোর কৈল 
নরহরি মনে মনে হাসে। 


দেখি এই গৌর।ঙগ লিলাসে ॥ 
গৌরপদ »র'ণী 
চতুর্থ তরঙ্গ । চতুর্থ উদ্দাস 


১৬৭ রাগান্ুগা ভক্কিরস 


রূপমাধূর্যের_ 


কানড কুস্থম ভেরি শচীনন্দন 
করতলে নখশনী ঝাপি। 
অন্নভাবে বেকত করত কত অন্গরাগ 


তচ্চ মন দুভ'" উঠে কাপি॥ 
অপৰূপ গোৌরবিলাস | 


যে। বরভাব বিভাবিত অন্থর 
সোই রতিক পবকাশ ॥প্র। 
-সি-ীগল সকল কহলবব 


রসি 


বিবরণ দীশই কাতি | 


নঘনক নীবতি সিচল ভতল 
“1ল মেঘক ভাঁতি ॥ 

গদগদ ₹.৪9 কব ভনি কীত€ন 
অদ্ভুত দে" পুন অঙ্গ | 

হাঃ 7 গা কৃত ক্লক নয জজ 

রাপামোহন কত টিহাচক নয় জন 
না বুঝিছুম ও নব বঙ্গ 0১৯1 

গোরপদতবিণী 


চতুর্থ তরঙ্গ, চতুর্থ উচ্ছণস 


চেষ্টামাধুর্যের__ 


সঙ্গশি অপবপ জপ দেখসিঘা | 


পুরুব পরোক্ষভাব পবুতকে দেখ লাভ 
সেই এই গোরা বিনোপিয। ॥ 

স্থগদ্ধি চন্দন সাব গন্ধ কবশীর মাল 
দোলমোল করছে সদ জন | 

কত ফুলশর তায মধুকব হৈয়া ধাষ 
ভাবে বিভোর গোরাতিন্থ ॥ 

জ্রিভঙ্গ হইয়। রয় মোহন মুরলী বায় 


উভ করি টাচর চিকুর | 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব ১৬৮ 
রাধা রাধী বলি ডাকে মালসাট মারে বুকে 


বলে মুঞ্চি সবার ঠাকুর ! 
জানুবী যমুনা ভ্রম তীরে তক্ষ বৃন্দাবন 
নবদ্বীপে গোকুল মথুর! | 
কহয়ে নয়নানন্দ সেই সথাসখীবৃন্দ 
বরণখানি কার ভাবে গোর! ॥১০॥ 


খৌরপদতরঙ্গিণী 
চতুর্থ তরঙ্গ, তৃতীয় উচ্ছণস 


আকর্ধণী শক্তিব্যগ্রক সাধারণ মাধ্‌যের-__ 
মরমে ল'গিল গোর! না যাঁয় পাসব! । 
ন্য়ানে অঞ্জন হৈয়া লাগি রৈল পাবা ॥ 
জলের ভিতবে ডুবি সেথ। দেখি গোরা । 
ত্রিভুবনমর গোরাচাদ তৈল পাবা ॥ 
তেঞিঃ বলি গোরাকপ অমিঘা পথ'র। 
ডুবিল তরুণীর মন না জান সাতাব ॥ 
বাসুদেব ঘোষ কহে নব অগ্রবাগে। 
সোনার বরণ গোলাটাদ ঠিয়ার মাঝে জাগে। 
কীঠন-প্দাবলী 
শ্রীকষ্ণমধুরিমা-অন্ুভবজনিত-প্রীরাধান্থখের অনুভব-_ 
রূপানুরাগের- 
"আরে মোক আরে মোর গৌবাঙ্গ বিবু। 


রুব প্রেমরস কতই মধু ॥ 


*খ 


ভাব ভরে গদ্গন আপ আদ বাণী। 
অমিরার সার যেন পন্ড খানি খানি ॥ 
পুলকে হরল তন পিরীতি রসে। 
ঝ'পয়ে বসন বিবশে পুন খসে ॥ 
আনন্দজ্জলে ডুবে নয়ন রাতি।। 


বাধামোহন দাসের শরণদাতি। ॥” 
গোৌরপদতরঙ্গিণী 
চতুর্থ তরঙ্গ, পঞ্চম উল্লাস 


১৬৯ রাগানগ। ভক্তিরস 


আক্ষেপানুরাগের_ 
স্ব্ধাপের করে ধরি গোর।রাষ । 
গলি কত পাে শ্যাম বন্ধধায় | 
সে শঠ লম্পট বতিচ্চাব ! 
কতনা চর্তি কবে মোর ॥ 
কুলমান সকলি নাশিল | 
পতিচ্গছে আনল ভেজ'ইল 
শেষে কাল মে!ভে পবিহবি | 
কেলি কবে লৈব৷ অন্যনাবা ॥ 
মুই কি হইন্ত তন পব। 
ইভ|। কি গৌরভবি পাদিন ফাদির | 
বাস্ত কহে কি বুঝিব আমি । 
যাব লাগি কঁদ পন্থা সেই ধন ভুমি ৪৬ 
সৌরপদরজনী 


চতুর্থ তরঙ্গ, হই উল্ন!স 


এবার পৃৰকথায় ফিরে আসা যাক । “শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা” 
_-ইত্যাদি শ্লোকটিব প্রভাব গৌড়ীয় বৈষ্ন সাহিত্যে যে - ঢু কম নয়, 
উপরে উদ্ধত পদগুলিই তার প্রমাণ । আ্ীচৈতন্থ যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার, 
এ রটনা কবিকাহিনী মাত্র নয়, দর্শন-সম্মতও বটে । আীমদভাগবতে 
শ্লোক আছে-_ 
“আসন্‌ বণীস্ত্রয়ে। হাস্য গৃহাতোইন্রযুগং তনৃই । 
শুর রত্তস্তথ। গীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥৮১০1৮1১৩ 


অন্যত্র ও পাই-_ 
“ম্বর্ণবর্ণো হেমাঙ্গে। বরাঙ্গশ্চন্দনাঙদী । 
সন্গ্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তে। নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ ॥৮ 
মহাভারত, দানধ্,, ১৪৯ অধ্যায় 
বিষুসহত্রনামস্তোত্র 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব ১৭৯ 


*শুরু রক্ত গীতবর্ণ এই তিন ছ্যতি। 
সত ত্রেতা কলিকালে ধরেন শ্পতি ॥৩৬| 
ইদানী দ্বাপরে তিহে। হৈল কৃষণবর্ণ।* 
“ছুই লীল! চৈতহ্যের--_আদি আর শেষ । 
ছুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ |” 
আদিলীল চৈ চঃ 
তৃতীয় পরিস্চেদ 
অর্থাং আদিলীলার চারটি নাম-_স্তুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ, ও 
চন্দনাঙ্গদী। স্মুবর্ণবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণকীর্তনকারী, হেমাঙ্গ অর্থাৎ দ্বর্ণকান্তি 
অঙ্গ, বরাঙ্গ, অর্থাং শ্রেচ অঙ্গ__-ভাগবতী যার তন্থু এবং চন্দনাঙ্গদী 
অর্থাং চন্দন-আঙ্গদ ভূষণ যার । 
শেষ লীলায়ও চারটি নাম-_সন্যাসকৃত্ শম, শান্ত ও নিফাশাস্তি- 
পরায়ণ । 
ভাগবতে অন্স্থালে আছে 
“কৃষ্ণবর্ণ হিষাইকুষ্ণ সাঙ্গোপাঙ্গাস্্রপাষদম | 
যঙ্ৈঃ সঙ্কীর্ন প্রায়ৈর্ধজন্তি হি শুমেধসঃ 0৮১০1৫1৩২ 
_-সুখে ধার কৃষ্ণনান, আঙ্গ যার গৌব, নিত্যানন্দ-অদ্বৈত ধার অঙ্গ, 
শ্রীবাসাদি ধার উপাঙ্গ, হরিনাম ধার অস্ম এবং গদাধরাদি ধার পার্ষদ-_ 
সেই সংকীর্তনপ্রবরক আীরুষ্টৈতন্যাকে সকীঠন-যজ্ঞের দ্বারা স্ুমেধা 
ব্যক্তিরা অর্চনা ক'রে থাকেন । 
গৌড়ীয় বৈষবের। শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকুষ্ণটচৈতন্যা বলেন, ছুয়ের ভাদায্মা 
বোঝাবার জন্য |. 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব "তের ভিন্তি গ্রীমদভাগবন্তের একটি বাকো-- 
“কৃষ্ণস্থ ভগবান স্বয়ম।” এইটিকে মহাবাক্যন্বরপে নিয়ে বিরুদ্ধ 
ভাগবত বাক্যুলিকে পরিহার ক'রে কিংবা অন্ুকূলভাবে ব্যাখ্য। ক'রে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিন্তি সুদৃঢ় কর! হয়েছে। রাধা শ্রীকৃষ্ণের 
হলাদিনী শক্তি । ভন্তজনকে অনুগ্রহ করার জন্য রাধাকৃষ্ণের মর- 


১৭১ রাগান্গা ভক্তিরস 


লীলা এবং চৈতগ্যাবতারের প্রয়োজন সেই রাধাকৃষ্ণের লীলারসাম্বাদন। 
শ্রীচৈতন্যের ভগবন্তায় আস্থাবান্‌ ভন্তজনেরা এই কারণেই বৈষ্ণব 
সাহিত্যকে শুধু মাত্র সাহিত্য হিসাব দেখতে পারেন না। স্বরূপ ধার 
ভাগবত, বাণীও তার ভাগবতী এন লীলায় তার ভগবস্তা স্থৃপ্রতিষ্টিতা। 
সে বাণী সাহিত্যিকী বাণী হয়েছে কিনা, এ স্পহা ভক্তের কোথায়? 
একদিক দিয়ে যা ছিল কান্তাসম্মিত, তা যখন হ'য়ে উঠল প্রতুসন্মিত, 
তখন কেমন লেখা! হয়েছে, এর চাইতে কে লিখেছে বা কি লেখা 
হয়েছে এইটেই বড হ'য়ে দেখা দিল। কথ! যদি কুষ্ণসম্বন্ষিনী হয়, 
ভক্তি যদি তদনুসারিণী হয়, তাহলেই ফোলে। আন। পাওয়া গেল, আর 
কোনো কিছু আকাজ্ষার অবকাশ কোথায়? এই খাঁটি বৈষ্ণবীয় 
দ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য শ্রীচৈতন্যচরিতামূতের কয়েকটি পদে বিশেবরূপে 
প্রকট হয়েছে 

পর কহে-_কেন বিছা বিদ্যামকো সাব। 

বায ক্ত-ভগক্ বিনা বিদ্বা নাতি আবু 1২৭৯] 

কীর্তিগণ মা আ্ীবের কৌন বড ক,তি। 

কষঃ্রেমভভ বাল মার হয গতি ১১৫০] 

সম্পর্ডি মধো জাবের কোন সম্পত্তি গণি । 

রাধারুফ প্রেম যাব, সেই বড পনী 1২৫১। 


ছুখ মো কোন দুঃখ ভয গুরুত্ব । 


পা 


কুঘ্ঃ-ভক্ বিবহ বিন্ু দু'থ নাহি আর 1২৫২। 
মুক মো কোন ভীৰ মুক্ত করি মানি । 

কুমঃ গ্রেম যাব ই মুভুশিরোমণি 1২৫৩। 
গন মধো কোন গান জ..বর শিজপর্। 
রাবাক্ফ্চের*প্রেমকেলি দে গীতের মম ॥১ ৪| 
শেয়ে। মপো কোন শ্রেদং জীবের হয় মার । 
কষভক্ত-সঙ্গ বিন] শ্রেয়; নাহি আর ॥২৫৫॥ 
কাহাব ম্মববণ জীব করিবে অনুক্ষণ। 
কষনাম-গুণ-ত লা প্রধান স্মরণ ॥২৫৬| 


গৌড়ীয় বৈষববীয় রছেন অলৌকিকত্ব ১৭৯ 


ধ্যান মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন ধ্যান । 
রাধারষ্পদান্থুজ ধ্যান প্রধান ॥২৫৭॥ 

সব তাজি জীবের কর্তবা কাহা বাস। 
ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাহ! লীল। রাস ॥২৫৮৪ 
শ্রবণ মহ্ধ্য ভীবর শ্রেগ কে!ন শ্রবণ । 
রাধাকুষ্খপ্রেমলীলা কর্ণরসা়ন ॥২৫৯।॥ 
উপাশ্ের মধ্যে কোন উপাশ্ত প্রধান । 
শ্রেষ্ট উপাস্ক যুগল রাদারুষ্ণ নঃম ॥২৬০। 


কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্তকে উপজীব্য ক'রে ধারা সাহিত্য ষ্টি 
করেছিলেন তারা কেবল মাত্র ভক্তিরসিকই ছিলেন না, কাব্যরসিক ও 
ছিলেন। অন্রকূল মনোবুত্তির মধা দিয়েই শির বিকাশ ঘটে। 
কবি যদি ভক্ত হয়, কি ভক্ত যদি কবি হয়, তাহ'লে ততকৃত কাব্যে 
ভক্তিও লীলাযিত হ'য়ে ওঠে! ভক্ত কবির রচনায় ভন্কের 
হৃদয়োচ্্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কবির হৃংস্পন্দনও অনুভুত হ়। বৈষ্ণব 
সাহিত্য শুধু ভক্তিরসিকেরই লীলাভূমি নয়, কাব্যরসিকেরও 
প্রাণ-ভুমি | 

বৈষ্ণবীয় কাব্য-সষ্টি-প্রতিভার কথাপ্রসঙ্গে আরেকটি কথ! এসে 
পড়ে। বৈষ্বকাব্য ভক্তের হৃদয়বিলাস মাত্র নয়, সাধনার ইতিহাস | 


রাধাকুষ্*লীলামৃত-রসান্নাদনে বৈষ্ুবের পরম স্থখ। এই সুখ ব। 
আনন্দের চরম অভিব্যক্তি সমাধিতে । ভগবদভাবে সমাধিস্থ হওয়| 
সহজ নয়। হৃদয় যখন প্রেমে ভক্তিতে পরিপূর্ণণ তখন মে কোনো 
বাহ্যবন্্রর অপেক্ষা! রাখে না। সমাধির যে আনন্দ; সে আনন্দ 
একের আনন্দ ৷ ঠৈঠন্যাদেবের অস্ুলীলায় এর*'অনেক উল্লেখ আছে-_ 

চন্দ্রক'ন্থ্ে উদ্চপণিত তরঙ্গ উদ্জল। 
ঝলমল কুর যেন যমুনার জল ॥২৭! 
যমুনার ভ্রম ড় পাইয়া চলিল। | 
অলক্ষিতে মাই পিন্ধুজে ঝাপ দিল। ॥১৮] 


১৭৩ রাশান্ুগ! ভক্তিরল 
পড়িতেই ঠৈল মৃছণ কিছুই না জানে । 
কু ডুবার কছু ভাবা তরঙ্গের নে ॥২৭॥ 
তরঙ্গে বহিমু। বুলে মেন শুঙ্ক কাঠ । 
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যোৰ নাট ॥৩০| 
কোনার্কের দিকে গড়কে তরঙ্গে লৈর। যাঁর। 
কর ডুবাইঘা বাখে ক বা ভালান ॥৩১। 
যনুনাহৃত জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে | 
রুষত বরে মহাপ্রভু মগ্র সেই রঙে ৩৩] 


অন্তালীলা_-অগ্টাদশ পকিচ্ছেদ 
চৈঃ চঃ 


হৃদয় যখন সমাধিস্ক নয়, অথচ রসানুকুল, তখন একেবারে 

বহিনিরপেক্ষ হ'য়ে থাকা! সম্ভব নর । কথকতায় বা রসকীর্ভনে আমরা 

যে আনন্দ পাই, সে আনন্দ আর পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ ক'রে নিই। 

অন্তকুল সঙ্গী ও গ্রীতিকর পরিবেষ্টনীর মধ্যে অর্ধজাগ্রত বা সুপ্ত হৃদয়- 

বৃত্তি আকস্মিক উদ্দীপনা ও আপেক্ষিক পরিপূর্ণতা লাভ করে। 
হদয়ের এই অবস্থাকে লক্ষ্য ক'রে রূপগোস্বামী বলেছেন__ 

“নভোংসবাদিবৃন্তেযু সদ্‌গোষ্টীতা «সা দিষু। 
জ্বলন্ত্যল্লাসিনঃ কাপি তে ক্ুক্ষা অপি কহিচিং |” 
ভক্তিরসামৃত।সন্ধ 

দক্ষিণ বিভাগ 

সঙ্গীতধ্বনির মত কাব্যকথাঁও হৃদয়ে ভাবোদ্দীপানেব সহায়ক বা 

পরিপোষক হয়। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য, কাব্যরসাস্বাদনে অতুল আনন্দ লাভ 


করতেন-_ 
চণ্ডীদাস বিছ্যাপতি রানের নাটক-গীতি 

কর্ণামৃত শু গীতগে[বিন্দ | 
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহা প্র রাত্রিদিনে 


গায় শুনে পরম আনন্দ ॥৭৭| 


মধ্যলীল', দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
চৈঃ চঃ 


গৌড়ীয় বৈষবীয় রসের অলোৌকিকত্ব ১৭৭ 


এবং কাব্যামৃতরসান্বাদে ভাবোনম্মত্ত হ'তেন-_ 

রাসলীলাব গীতষ্লোক পড়িতে শুনিতে ॥৫1 
কতু প্রেমাঃবশে করেন গান নতন। 

কত ভাবাবেশে র/মলীলান্ুকরণ ॥৬। 
কভু ভবোশ্াছে প্রভু ইতি উতি ধায় । 
ভূমে পড়ি কছু মু! কু গড়ি যায় ॥৭1 
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পন্ড শুনে । 
পূর্মত তার অথ কবয়ে আপনে 1৮। 

এই মত বাসলীল'ব হয ফ্ত শ্রোক। 
সবর অথ করি প্রন কুপা তম শেক ॥আ। 

অন্ুুলীলা__মগাদশ পরিচ্ছেদ 


চৈ: চঃ 

এই যে আনন্দ-_-এ কিন্ত খাটি লৌকিক কাব্যরসানন্দ নয়, এ 
হচ্ছে ভন্তিরসানন্দ | এর প্রেরণ! হৃদয়-বিনোদন নয়, ভগবংসাধন । 
এর ফলশ্রুতি শুধু প্রেয়ো নয়, শ্রেয়োও, যাকে বলা হয় আতান্তিক 
শ্রেয়ো। দার্শনিক ভাষায় য। নিঃশেয়স-_এন্সলে তাই পরিপূর্ণ 
প্রেয়োরূপে প্রকটিত হয় । 

বৈষ্চব কবিরা ছিলেন বৈষ্ণব সাপক ; জীবন তাদের ছিল 
মরণাবধি ভগবত-সাধনার ক্ষেত্র, হাদয়-_ভগবহবিলাসের পুণ্য পরিসর, 
প্রচেষ্টা--ভগবদভক্তিবিকাশের অন্ভকূলমার্গান্তগামিনী । প্রাকৃত জনের 
স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধকে তার! তুলে ধরেছিলেন অপ্রাকৃত ক্ষেত্রে । 
উদ্দীপিত হদয়-প্রদীপ দিয়ে তারা, গৃহ আলোকিত করতে চাননি, 
চেয়েছিলেন শ্রন্দরের মন্দিরে প্রেমের আরতি করতে । 

এই যে বৈষুবের। আরাধ্য-আরাধন বা ভগবদভক্তিরসায়ন-_-এর 
জন্য একটি বিশেষ ভঙ্গি আছে, যার নাম সখিভাব 
ব। মঞ্জরীসাধন | কুষ্ণদাস-কবিরাজের চৈতহাচরিতা- 
মৃতের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে সাধাসাধনতত্বে 
সখি-ভাবে সাধনের কথ বিস্কাতভাবে আছে । মহাজনপদাবলীতে 


পদাবলার ভিন! 
ও মঞ্চরী-সাপন 


১৭৫ .  রাগান্তগ! ভক্তিরস 


ভণিতায় কবির নাম থাকে । এই নামোল্লেখগুলি রচয়িতার 
কতৃত্ধাভিমানের পরিচায়ক নয়__এগুলিতে আছে সখিসাধনের সুস্পষ্ট 


ইঙ্গিত, ভক্তমনের আরাপ্য দেবতার লীলারসাস্বাদনের প্রত্যক্ষ 
ইতিহাস। 


চৈতন্যচরিতামৃতে আছে 


'অতাহ্গ রহশ্া শন সাপল্নর কণা 1১০৭) 


চিট পরিচ্ছদ 
সুন্দর বন্থতে অনুরাগ স্বাভাবিক । অনবদ্য গোগীপ্রেমের সখি- 
ভাব-লাভের আকাঙ্ক্ষাও স্বাভাবিক । সখী-ভাবের কথায় আছে 
সথার সভার এক কথ্য কথন | 
কুষ্ সহ নি ল'লাব নাতি স্।ব সন 0১৯১১] 
রুফঃ সহ রাদিক!ব লীলা ছে কবাদ। 
নিজ কেলি তৈতে তাহ কোটা ভথ পায় 11১১২ 
রাণার ম্ববপ- কফ -প্রিমকললতী। 
সখীগণ হন তব পন্ব পুষ্প পাতা 1২১৩। 
কুষলীলামূত যদি লঙাকে পিঞ্চয | 
শিক সেক হৈতে পরবাছ্যেব কোটি সুখ তয় ,২১.। 
মধ্যলীলা--অষ্টম পবিচ্ছেদ 
গোগী-প্রেমের বৈশিষ্ট্য, সম্বন্ধে আহে__ 
সহজ গোপীর প্রেম-নহে গ্রাকুত কাম। 
কাষ-ক্রীডা-সাহম্য তাব কহি কাম নাম ॥২১৯) 
| শিজেন্দ্রিয সগহেতু কামের তাপ । 
কৃষ্ণ-স্ু” তাংপধ গোপীভাব বধ ॥২২০॥ 
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এস্থলে সহজ শবের অর্থযা সাধা নয়, সিদ্ধ। সহজ প্রেম - 
স্বারসিকী শ্রীতি বা যে প্রেম স্বাভাবিক । উজ্জবল-নীলমণির স্থায়িভাব- 
প্রকরণে স্বভাবের লক্ষণ আছে-__ 

“বহিহ্েত্বনপেক্ষী তু স্বভাবোহর্থঃ প্রকীতিতঃ”__বাইরের হেতুকে 
য। অপেক্ষ। করে না তাই স্বভাব । 

“অজন্যন্ত স্বতঃসিদ্ধ;ঃ শ্বরূপং ভাব ইয্যতে”_-যে ভাব অজন্য ও 
স্বতঃসিদ্ধ__তাই স্বরূপ । স্বাভাবিক প্রেমের সংজ্ঞ! স্বরূপ-_“ম্বরূপং 
ললনানিষ্ং স্বয়মুদ্বদ্ধতাং ব্রজেৎ।” 

ললনানিষ্ঠ যে স্বরূপ-প্রেম_তা স্বয়ং উদ্ধদ্ধ হয়, গুণ-রূপ-শ্রুতির 
অপেক্ষা রাখে না। 


এই গোগী"প্রমের অনুরূপ। রতি লাভ করা সম্ভব নয়। তবে 
তদনুসারিণী রতি অলভ্যা নয়। গোলীচুপ্রনভক্তি রাগাস্ত্িক। 
তদনুসারিণী রতি রাগানুগা_ 
“বিরাজন্ত্রীভিব্যন্তং বজবাসিজনাদিষু। 
রাগান্মিকীমন্ু হ্তা যা সা রাগান্ুগোচ্যতে ॥৮*১৩৬ 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধ 
পৃববিভাগ-দ্বিতীয় লহরী 
-ব্রজবাসিজনে প্রকটরূপে বিরাজমান। রাগাজ্সিকাকে অনুসরণ করে 
যে রতি-ভারই নাম রাগানুগা। 
এ বিষয়ে কবিরাজ গোন্বামী বলছেন-_ 
সেই গোপীভাবামুত নার লোড হয । 
বেদধর্র স্ব হত ভি সে রুষ্? ভয় 1১২৭| 
ক্/গ/্গ। মাগে তার ভাজ যেই জন। 
পেত জন পান বাদ ভ্রতন্ছ নন্দন ॥১২৫] 
মধ্যলীলা- অষ্টম পরিচ্ছেদ 
বজের জনেক ভাবের মধ্যে যে কোনো একটি ভাব গ্রহণ ক'রে 
তদন্থগামিনী রতির অনুশীলন রাগানুগ। ভক্তির মার্গ। ভাবের মধ্যে 


নি রাগানগা ভক্তিবস 


শ্রেষ্ঠ ভাব মধুর ভাব। মধুর ভাবের উপাসনায় যে আনন্দ সে 
আনন্দের সীম! নেই, এ কগা বৈষ্বেরা বলেন । আরো বলেন যে__ 

সথা ধিল্ত এই লীলার 'শন্যের নাতি গণ্তি। 

সথা ভাবে যেই তারে কবে অভগতি ।১৭৮| 

রাপারুষ্কু্সেব। নাপ্য সেই পা । 

সেহ সাপ্য পাইতে আর নাভিক উপান 0২১০ 

নধাললা--অঈন পরিচ্ছেদ 

তাই সখী-সাধনের চরম কথা বলেছেন__ 

এব গোপা ভাব করি জ্জীকাব | 

রিপন চিন্ছে বাদারুুঞ্র বিভাব ॥২৩২। 

সিদ্ধ দেহ টি কর ভাতা লেবন | 


সখীভাবে পার রাপাককের চরণ 1৩ ৩ত। 


শেপী-শন্তগনি বিনা উশ্ুযজ্ঞন । 
ভজিলেও নাতি পা ত্রুন্দ্র নন্দনে £৯৩৪॥ 
মধালীলা- অষ্টম পরিচ্ছেদ 
এই কৃথাই শ্রীরূপগোন্বামী বলেছেন ভক্তিরসামৃতসিন্ধৃতে__ 
“কৃষ্ণ, স্মরন্‌ জনপণস্থয প্রেষ্ঠং নিজসমাহতস্‌ | 
তন্তৎকথারতশ্চাসৌ কুধাদ্‌ বাসং জে সদা ॥৮ 
পুববিভাগ 
_-কৃষকে ও কৃষ্ণের নিকটস্থিত প্রিয়তম জনগণকে স্মরণ ক'রে ও 
তাদের কথারত হ'য়ে সবদা ব্রজে বাস করবে । 
 সখী-সাধনের কথা নপ্রান্তমঠাকুরের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকী, বুহদ- 
ভক্তিসার প্রভৃতি বৈষ্ঞবীয় গ্রন্থে আছে। জীবগোস্বীমী, বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী প্রভৃতি বৈষুব আচার্ষেরা এ বিষয়ে [ শদভাবে আলোচনাও 
করেছেন । এরা দর্শনে যে আলোচনা করেছেন--তারই অভিব্যক্তি 
আছে বৈষ্ঞব কাবো। মহাজনপদাবলীতে রচয়িতার যে ভণিতা 
পাওয়া যায়, তাতে রচনাকর্তৃঙ্জের অভিমান নেই, আছে রাধাকৃষ্ণলীল।- 
মৃতরসাম্বাদনাতুর ভক্তের পভাবোক্তি বা! ধ্যান-ধারণ!। 


দি 
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উদাহরণ 


পদটি খণ্ডিতার, পদকার শশিশেখর-- 

[৬ পরবঞ্চক “ঠ নাগর এতঘবিয়া। 
রমণীপদর-যাবক পাঁধসন বক্ষসি ধনিয়া ॥ 
হীলাম্বর পরিহিত কটি লঙ্িত পদ গাগে। 
অক্ণার চশনক্গত ভুজ কঙ্কন দাগে! 





তরুণক্ণ নঘপাশ্ুদ স।পনাদিত জিল্হ | 


ভ।লোপরি পিন্দববৰ কক্জজগ ৬ বিলছে ! 
য;ঘ' সথি কব্হ মনু শিষছে নাতি আহযে। 


বদ শুনি উতথান উদ্ভি হি নেব দঃ কুন | 
পদামুতমাধূবী, 


ন্বিতীয ৭৪ 


পদটি অন্যনারীসন্ভোগচিহ্দৃষিতাঙ্গ শ্রীরুঞ্ণকে প্রভাতকালে দেখে 
সারা নিশি বুথ! প্রতীক্ষমাণা কোপবতী রাধিকার উত্তি। শ্রারাধা যখন 
সঙ্গিনীকে ডেকে বললেন--্ছুটে যা সখি ' ও যেন আনার কাছে 
না আমে”--হতখন বিনি শোনামা ত্র ছুটদলন, তিনিই পদকার চশেখন-- 
হব সগি বারুহ মনু নিয়ে নাহি আহিষে। 


নট তি ম ক সি ০ ৯. 
£ন শুনি তৈপতন উঠি শর্িিশ্ব নাএযে ॥ 


আরেকটি উদাতরণ-__ 

র'স জাগরছে নিক €বনে 
আলুঞা। আলন ভরে। 

সুতি কিশোলী  আপন। পাশবি 
পরাণ নখের কোনে এ 
সি । হের দেগসিয়। ঘা | 

শিন্দ ঘা পশ্পী টাদ্বদ্ী 
শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা ॥ 

শ।গবের বহি কবিদ্া শিথান 
বিধান বসনভষ| | 


রাগাভগ। ভত্তিরন 


শিশাসে দুলিছ্ছে নাশার বেসর 
হাসিথ।নি তাহে মিশা | 
পরিহাস করি নিতে চাতে ভরি 


সাহম না হর মনে। 
পারি করি বেল ন। করিভ বোল 
দাস দগনাধ ভান । 


পদাঘৃহমাধুবা-নহারাল 


পদটি একটি সখীকে সম্বোধন ক'রে আরেকটি সখীর উক্তি। কিন্তু 
পদকার জগন্নাথ দাসও নীরব নন, তিনি বলছেন, “তোমরা কলরব 
কারো না-খ|।র করি বোল না করিহ রোল'-_কারণ হয়তো তাতে 
শিদ্রাভঙ্গ হবে! হয়তো তাহ'লে নাশার বেসর চুরি করা যাবে না। 
শ্রারাধিকার নিদ্রালীলা ও শ্রীকৃষ্ণের নাসাভরণহরণলীলা--এ ছুটি 
লীলারই রসিক জগন্নাথ দাস। 


ন্যলীলার অবান্তরভেদ প্রসঙ্গে লীলাচৌধের কথা আছে-_ 
“লীলয়া চৌধম্”- 

“তে তু অন্দর্শনং জন্লঃ স্পর্শনং বক্মরোরনম্‌। 
রাসবৃন্দাবনক্রীডাযমুনাছাখাকে লয়? ॥ 
নৌখেলা লীলরা চৌধং ঘট্রকু্জাদিলীনতা ॥ 
মধুপানং বধৃবেশবৃতিঃ কপটন্থৃপ্ততা ॥ 
দৃ'তক্রীড়া পটাকুষ্টিশচস্বাশ্রেষৌ নখাপণম্‌। 
বিশ্বাধরন্ধাপানং সম্প্রয়োগাদয়ো। মতা? ॥৮ 

উজ্জবলনীলমণি 


সম্প্রয়োগ বলতে বোঝায় সন্দর্শন, জল্প, স্পর্শন, বর্রোধন, 
রাস, বুন্দাবনক্রীড়া, যমুনাদিজলকেলি, নৌখেলা, লীলাচৌর্ধ, ঘাটে ব৷ 
কুঞ্জে লুকিয়ে থাকা, মধুপান, স্ত্রীবেশ ধারণ, কপটনিদ্রা, দ্যুতক্রীড়া, 
বন্ত্রাকর্ষণ, চুণ্বন, আশ্লেষ, ন- পণ, বিগ্বাধরসুধাপান ইত্যাদি । 
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আরেকটি উদাহরণ-_ 

কি কহব রে সথি ইহ ছুঃথ ওর | 

বাশী নিশাসে গরলে তশগ্ত ভোব ॥ 

হঠ সুঞ পেঠপ় শ্রবনক মাঝ | 

তৈথনে বিগশিত ত্ মন লাজ ॥ 

বিপুল পুলকে পরিপুবয়ে দেহ | 

নঘানে শ। হেরি ভ্বেয়ে দন্ত কেহ ॥ 

গুকভন সমুখই ভাব-তরঙ্গ | 
য্তশহি বসন খাপি সব অঙ্গ | 

লহু লু চব:ণ চলিবে গহম 

দৈবে সে বিশ্ব ভু রাখল লাজ ॥ 


রর 
মন বিবন খসে শাবিবদী ॥ 


সি শি 


ক কহব বিছ্বাপাতি রহ ধন্দ | 


১ 


পক 

পদটিতে বাশীর ছুললিত ব্যবহারের কাহিনীর বিশুতি আছে । 
সহসা শকুষ্ণের নাশীর, সুরে গুরুজনের মধ্যে আসীন। শ্রারাধারু অঙ্গে 
অঙ্গে ভাবতরঙ্গ উদ্দেল হয়ে উঠল। ভাবতরঙ্গ রোধের প্রচেষ্টার 
বিবৃতি শুনে বিষ্ভাপতি নির্বাক । আরাধ। বললেন কাকে? সখীাকে 
না বিদ্যাপতিকে ? নিবাকৃ কেন-্বাশীর ছুপ্ালিত্যে না রাধার 
ভাবলালিত্যে ? 

এইভাবে প্রত্যেকটি পদ দেখলেই স্পষ্ট হবে যে মহাজনপদাবলীব 
মহাজনদের সঙ্গে একাম্ম হ'য়ে পাঠকসম্প্রদায়ও রসাম্বীদন করতে 
চান। কাজেই ভক্ত যখন পদাবলীর রসগ্রহণ করেন, তখন ভক্তির 
কথাট।ই বড হায়েওঠে, সাহিত্যের কথা নয়,.অর্থাং সাহিত্য সেখানে 
গৌণ, ভক্তি মুখ্য । এট। কিন্ক সাহিত্যরসান্মাদনের অনুকূল যথার্থ 
দুগভঙ্গি নয়, কেননা এ শ্রেণীর রসচর্বণা সম্প্রদায়নিশেষের পক্ষে 
সম্ভব, সাঠিত্যরদিক সামান্যের পক্ষে নয়। 

তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও ঠিক, হে শ্রেণীর পাঠকসম্প্রদায় বৈষ্ণব 


১৮১ র/গহগ। উন্কিরস 


সাহিত্যের রাধাকষ্ণপ্রেমকে সাধারণ নররনারীঘটিত প্রেমের প্রতীক 
হিসাবে নিয়ে থাকেন, তার! বৈধ্বকাব্যের মাধূর্ঘ ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে 
অনেকটাই বপ্পিত হন । কথাট। আরেকটু স্পষ্ট করে বলছি। 

বৈঞুব কাব্যের মাধুর্য এমন যে অনেক অবৈষ্ব রসজ্ঞ-জনও সে 
কাবা পাঠ ক'রে থাকেন এবং আনন্দ পান। তারা ভক্ত নন, সুতরাং 
ভক্তিরসের স্বতিঘটিত আনন্দের কথা 'ওঠে না। রাধাকৃষ্ের প্রেন- 
কাহিনীকে ভারা সাধারণ নরনাবীঘটিত প্রেমশকাহিনীব প্রতীক ব'লে 
মনে করেন । রাধাকুন্চ তাদের কাছে শাশ্বত নায়ক-নায়িকার প্রতীক 
কল্পন। মাত্র, তার বেশি কিছু নর়। বর্নান কালের পাঠকসম্প্রদায়ের 
অপিকাংশহ এহ গোর যদিও এদের দি ভঙ্গি ও যাথোচিত নয় । 

এক এক যুগের আনহা ওয। ও রগ যেমন সে যুগের ক্ষষ্টিতেও 
আনে নৈশিষ্টা, তেমনি সে যুগের রুচিতেও আনে 
বৈশিষ্টা | যগদেবত রঃ যেন একহাতে স্্টি করেন 
কাবা, গাবেক হাতে কষ্ি করেন রসিক । রসিক- 
চিন্ত তার প্রাক্তন সংক্জাব ও বনান রুচি নিয়ে স্বচ্ছান্দেই সে কাব্যের 
রসালসাদন কবে থাকে । অন্তকুলা রুচি তার গুচতা নিয়ে ব বাধকে 
পীড়া দেয় না। বৈষ্ণব যুগের আবহাওয়ায় ঘে সব বৈষ্ণব কাবা 
গ্রখিত হয়েছিল, সে সব কারো বণিহ কোনো বিষয়-বস্তুই সে যুগের 
পাঠকের চিন্তকে গীড়িত করেনি, স-্থারকে নিন্দিত বা রুচিকে আহত 
করেনি । কিন্ত এ যুগের পাঠকসম্প্রদার়কে অনেক সময় তা করে 
থাকে, কেননা এ যুগের হাওয়া বদলে গেছে। 

সংস্কার ও রুচিকে আমি পুথকভাবে উল্লেখ করেছি, তার কারণ 
সংস্কার অনেক গভীর |, অনুভূতি থেকে সংস্ষ, নূর উদ্ভব, রুচির উদ্ভব 
শিক্ষা থেকে। সংস্কারে বিধৃত থাকে পুর্ব পুব অনুভূতির ছাপ, 
রুচিতে থাকে শিক্ষার ছাপ । সংস্কারের মূল স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি, যা 
সম্পূর্ণ সহজাত । চিত্তবৃত্তিগুলি ভালোও নয়, মন্দও নয়! স্বরূপত 

কিছুই ভালো নয় মন্দও নয়ভালো-মন্দ হয় শুধু 


এ চা হি 
হু. ঠাশ ৮৯ 
শন 


গৌভীয় বৈঞ্বীয় রসের অলৌকিক ১৮২ 


ব্যবহারে বা বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধে অর্থাৎ ভালো-মন্দ বিচাঁর সম্পূর্ণ- 
রূপে আপেক্ষিক। সংস্কারের শিকড় আমাদের সমগ্র অস্তিত্বের মূলে 
মূলে চারিয়ে গেছে, তাকে উপড়ে ফেলা সহজ নয়। দার্শনিকেরা 
বলেন-_জীবনুক্ত পুরুষের ও বাসনা সংস্কার থাকে, তবে দগ্ধবীজেব মত 
ফলপ্রস্থ হয় না--এইমাত্র, কিন্ত পররম্মলীন না হওয়া পর্ষস্থ সংস্গার 
থেকে মুক্তি নই | রুচি সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না, রুচিকে মাভষে 
সহজেই বদলে ফেলতে পারে, কেনন! তা অতান্ত উপরের জিনিস, 
সহজাত নয় । 'এই রুচিই ওচিতাবোধের কারণ | এইজন্বা সংঙ্গারের 
মূলম্বরূপ অন্তভূতি ব। চিন্তপন্তিগুলিকে যেমন নাম ক'রে উল্লেখ করা 
যেতে পাবে, উচিত্যকে তা যায় না। গুচিত্যবোধ যুগে মগে দেশে 
দেশে বান্তিতে ব্যক্তিতে পুথক।  চিন্তবুন্তি সম্বন্ধে কিন্ত এ কথা বলা 
যায় না। সেগুলি সবসাধারণ | অন্রভূতির বা চিন্তটুন্তিব স্বপলহ্ষণ 
আছে, উচিতোর শুধ তটস্ত। 

রুচি যে উচিত্য-বোধের কাবণ--এ কথাই ঠিক। আনেকে অনশ্য 
বলতে পারেন যে উচিত্রযই প্রথমে রুচি পরে অথাৎ উচিতা থাকলেই 
রুটি হয়, তাদের কথা সম্থবত ঠিক নাও শত পারে । কেননা শিক্ষা 
৪ মাঙ্গনার মান্তষের মন তৈরি হ'য়ে বিশেষ নিশেষ রুচি জন্মালে 
তার প্রতিকূল বা অন্তকূল বপ্তে গুচিতা-আনৌচিতা-বোধ সম্ভব হয়। 

রুটি ও সংস্কার যে এক নম্ত্ব নর--এ কথা ঠিক। এই কারণেই 
রসবোধে রুচি ও সংঙ্গারের স্থান এক নয়, প্রভাব৪ সমান নয়। 
বুদ্ধির দীপ্তিতে এবং ভাবগ্রাঠিতার ব্যাথিতে ব্যক্তিগত সঙ্কীণণ রুচিকে 
টন্রীর্ণ হ'য়ে চিরকালই রসিকচিন্ত পৌচেছে উদ্বোধিতসংস্কার রসের 
ক্ষেত্রে | শন্যথায় এক যুগের লেখা তার সমস্ত ওচিত্য নিয়ে আরেক 
যুগের চিন্তনিনোদন করতে পারহ না, তার উচিত্যবোধকে আঘাত না 
দিয়ে । দর্তননি যুগের পাঠকসম্প্রদায়ের মধো ধারা তাদের রুচি দিয়ে 
পূর্ণভাবে বৈঞ্ণব-কাব্যের রসাম্বাদন করতে চাইবেন-তারা নিশ্চয়ই 
হতাশ হবেন। 


১৮৩ রাগাগগ। ভক্তিরস 


তাদের মধ্যে অনেকে এমন কথাও বলেন যে বৈষ্ঞবকাব্যে 
এমন অনেক পদাবলী আছে যা চিন্তকে বিমুখ করে। বৈমুখ্যের 
কারণ অশ্লীলতা । অশ্লীলতা-দোধের জন্য ভারতচন্দ্ের বিদ্যান্ুন্দরও 
অনেকের কাছে পরিত্যক্ত হয়েছে ।  বিগ্ভাপতিন “বিগলিত-চিকুর 
মিলিত মুখমণ্ডল” কিংব| ভারতচন্দ্রের “নাতিল বিগ্ভা বিপরীত রঙ্গে” 
ইত্যাদি পংক্তি তাদের কাছে অশ্রীল বললে মনে হবে, কারণ ছুটিরই 
বর্ণনীয় বিষয়বস্তু সন্তেগ-শঙ্গারাত্মক বিপরীনবিহার | 


উদাহরণ ছুটি বখাক্রমে _ 


কলবব *পুব বাজে । 
নি মদে মদন পন ভব মানল 


ছয় ভাষ চিট্িম বাঙ্ছ॥ 
এ 0০61 তা ৪৫ ০ 1 


তলে এক জঘন সঘন বর করইতত 


ছি 
হোয়ল সৈনক ভঙ্গ । 


বিছ্বাপতি পন্তি ৪ রূস গাহক 
ূ যামুন মীলল গঙ্গ তবঙ্গ | ১৭ | ১--৯॥ 


মাতিল বিণা বিপরীত রঙ্গ । 

স্থন্পব পরিল। প্রেম তরছ্ছে ॥ 

আলু আলু লাজে করবী খসি। 
নদের আড়ে লুকায় শশী ॥ 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব ১৮৪ 


লান্ের মাথায় হাণিয়া বাজ। 
সাণয়ে রামা বিপরীত কাজ ॥ 
ঘন অবিলম্ব নিতম্থ দোলে । 
খুস্ত ঘুঙ্ধ ঘন ঘুগ্ঘর বোতল ॥ ইত্যাদি 
বিগ্ঞাসুন্দব 


পূর্বেই বলেছি, স্বরূপত' কোনো বস্তুই ভালোও নয়, মন্দও নয়, 
ভালোমন্দ-বিচার সম্পূর্ণ আপেক্ষিক । স্ত্রীপুরুষের মিলন বা মিলন- 
বর্ণনা চিরদিনই ঈপ্সিত হ'য়ে আছে, কাব্যে সমাদত হয়েছে। 
তাতে যে আনন্দ আছে, ভালো লেগেছে-একথা কেউই অস্বীকার 
করতে পারবে না। সবশ্রেণীর রতি-চেষ্টাই শঙ্গার-রমের অন্ুভাব | 
অন্রভাব স্বরপত ভালোও নয়, মন্দও নয়। ভালো-মন্দ হয় "তখনই 
যখন সে তান্যা কিছুর সুচক হয়। পাখি যে আকাশে ওড়ে, মাছ 
জলে সাতার কাটে, সরীল্ষপ বুকে হাটে-এ সবের স্বন্ধে যেমন 
ভালো-মন্দ প্রশ্ন ওঠে না, তেমনি বাহুর আন্দোলন, নয়/মর কটাক্ষ- 
পাত, গঠনের উন্মোচন এগুলিও কাহাক্রিয়াস্বরূপ মাত্র-এগ্ডলি 
সম্বন্ধে ভালো-মন্দ প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়। এ প্রশ্ন উঠতে পারে 
তখনই বঘখন মে সব অন্য কিছুব শ্চচক হয়। অন্ভাব যখন স্থায়ী 
বা ব্যভিগারীর ব্যঞ্জক হিসাবে স্বীকত হ'য়ে থাকে, তখন সে সর্বথাই 
আদরণীয়। বিপরীত বিহার সন্ভোগাম্মক শঙ্গার-রমের অনুভাব 
বিশেষ । এ অন্তভাব সন্তোগশঙ্গারকে পরিপূণভাবে ব্যঞ্িত করছে। 
এস্থলে রতিটিই প্রধান বন্ত, বিহারক্রিয়া ব্যঞ্জকমাত্র, অর্থাৎ রস 
ব্ঙ্গ্য ও প্রধান, অন্থভাব ব্যঞ্জক ও গৌণ। সুতরাং উপরে উদ্ধৃত 
এ কাব্যাংশ ছুটির ৰিষয়বন্্র মধ্যে কোনে। অশ্রীলতাই নেই । 

প্রমাণ সহ্গদবসংবেদন। সহ্ছদর শব্দটি আলঙ্কারিকেরা পারিভাষিক 
অর্থে বাবহার করেছেন । “হৃদয় আছে যার, সেই সহ্গদয়”--এ অর্থ 
হ'লে সকলেই সন্ধদয় হ'তে পারত, বাচ্য বা লক্ষ্য যে অর্থে ই শব্দটি 
ব্যবহৃত হোক না কেন! সহ্গদয় শবের অর্থ “( সমানং ) হাদয়ং যস্য স 


১৮৫ রাগান্ছগা ভক্তিরস 


সহ্গদয়:”-__কাব্য-পুরুষের সঙ্গে যখন রসিক পুরুষের একাত্মতা জন্মায়, 
তখন সেই রসিকের পর্যায় হয় সঙ্গদয় । এই সগদর়কে লক্ষ্য ক'রেই 
ভবভূতি বলেছিলেন--উৎপংস্ততেস্তি মম কোহপি সনানধর্া” ধর্ম 
সমান না হ'লে ধমিদ্বয়ের একাত্মতা আসবে কি ক'রে? আর ধর্ম 
সমান হবে তখনই যখন চিন্ত প্রতিট্টিত থাকবে সন্বে। সন্তু চিত্তের 
স্বস্ত অবশ্থা; রো গুণের চাঞ্চল্য বা তমোগ্াণেব গুহ পরিত্যক্ত ভায়ে 
সা্বর লঘু ও প্রকাশক চিন্তে আবিডত ভ'লে চিন্ত অন্যের ধর্ম 
গ্রহণ করবার পরিপূর্ণ অধিকারী হয়। আ্রোতশ্দিনীব শ্রোতে যতক্ষণ 
হরঙ্গের চাঞ্চল্য ও পঞ্ছের রেদ থাকে, ততক্ষণ তা আকাশের স্বচ্ছ 
নীলিমাকে প্রতাবধ্ধিত করতে পারে না । আকাশের পর্ন সে ধারণ 
করতে পারে না। পঙ্ক ও চাঞ্চলা তিরোহিত হায়ে ম্োত যখন হয় 
স্থির ও স্চ্ছ, তখনই তাতে গাকাশ হার শষ চন্দ্র তারকার সমস্ত 
আললোকমহিমা নিয়ে প্রতিবিদ্থিত ভয়। উদ্ধদ্ধসন্থ চিন্তেই রস 
প্রকাশিত হয় ভার বিভাবাদি-উদ্লীপিত স্কঘিভাবের বিচিত্র এশ্বষ 
নিয়ে। রসের প্রকৃত স্বাদ আনন্দ, বিভাবাদিলহকৃত স্াদিভাব তাতে 
কিছু বৈচিত্র্য মানে মাত্র । রস-সনাকূল রসিক ।সন্ব কাছে ' সর এই 
আনন্দের আবেদন একান্ত ভয়ে গঠে তখন, যখন বিভ্ঞীন তিবোতিত 
হয়__মম্মটের ভাষায়-“পুর ইব পরিস্ক্রন হাদয়মিব প্রবিশন্‌ 
সব্বাঙ্গীনমিব আলিঙ্গন, অন্থৎ সবমিব তিরোদধৎ, তরঙ্গাম্বাদমিব 
তান্ুভাবয়ন্”-_- 





কাবা প্রকাশ 
বহিজ্ঞ্ণান তিরোহিত হ'লে চিত্ত বিকসিত হ'য়ে ওঠে .শতদলের মত। 
অন্তমু্খী চিত্ববৃন্তিগুলি শত পর্ণের মত র.. সুধাংশুস্পর্শভাক্‌ হ'য়ে 
অভিনব রূপান্তর গ্রহণ করে । রসকচিত্তের কাছে রসের আত্ম প্রকাশই 
রসের সম্ধদদ্ধসংবেদন অর্থাৎ সহদয়ের কাছে রসের ম্ব-সংবেদন । 
আর সহ্গদয়ের কাছে রসের সংবেদনটাই বড় কথা, বিভাব-অনুভাব- 
সঞ্চারি-ভাবের কথা বড় নয়। তাই রসানুভূতি যেখানে, সেখানে 


চতুর্থ উল্লাম 


গৌড়ীয় বৈষণবীয় রসের অলীকিকত্ ১৮৬ 


প্রত্যক্ষ অনুভাবের শ্লীলতা-অশ্্নীলতার কোনো প্রশ্ই ওঠে না, কেননা 
অন্ুভাবের অস্তিহ একমাত্র স্ুচক হিসাবে। সূচিত বস্তু যদি বরণীয় 
হয়, তবে স্চক বস্ত্ও হবে গ্রহণীয়। 

কেউ কেউ হরতো এমন কথা বলতে পারেন-_উপরে উদ্ধাত 
কাব্যাংশ ছুটির বিষয়-বস্ত এক নয়--“বিগলিত-চিকুর-মিলিত-মুখ- 
মণ্ডল”__ ইত্যাদি পদের বিষয়বস্তু অপাথিব ভগবংর্রেম। আর “মাতিল 
বিনা বিপরীত রঙ্গে” ইত্যাদি পছ্যের বিষয়-বস্ত পাখিব লৌকিক কাম, 
স্রতরাং ছুটিব আম্বাদ এক নয়। সহা-কিন্ত আংশিকভাবে । প্রেমে 
আনন্দ হাছে, কামেও আনন্দ আছে, রসের আনন্দাংশে দুটিই 'এক, 
উপাধি-অশ বিভিন্ন । প্রেমের বিভাবারদি অপাখিব, কামের 
বিভাবাদি পাথিব। বিভাবাদির বৈচিত্রা বসের ম্বাদবৈচিন্না আমে 
বটে, কিস্ত আনন্দের স্বভাব এক। আনন্দ হচ্চে আানন্দ,-তার 
কোকুনা জাত নেই । বেদান্ডের সিন্ধান্থ অন্রসারে অঠি তুস্ত নগণ্য 
বন্ধুব আহরণ, গ্রহণ, পান ব। ভোজনেও যে আনন্দ আছে, মাত সেই 
আনন্দ-অংশেই তা অলৌকিক, অপাধিব। একথা পঞ্চদশীর আনন্দ- 
পরিস্ফোদ আছে । 

আনন্দ আন্মাদনের ঠিক মুকষ্ঠটিতে চিন্ত হয় অন্রমু্খী। কামে 
যে আনন্দ-_সে আনন্দও আনন্দ-মাত্র অংশে আলৌকিক, অপাথিব | 
আনন্দের স্বাদ এক ভাতে কে।নেো। ভেজাল চলে না ভাবের 
ঘরে চুরি চলে না।” চাদের আলো স্র্যে আলোর মত স্পষ্ট 
প্রথর সত্য ও ন্বয়ংসিদ্ধ নয়। তার আলে। সুধের কাছে ধার-করা 
আলা, তাতে, কোনো কিছুর বর্ণ বা রূপ সত্যভাবে উদ্ভাসিত 
হয় না, একটা মোহময় আবেশের শ্টি করে মাত্র, জীবনীশক্তির তাপ 
তাতে নেই-ঠিক কথা । চাদের আলে। চাদের নয়, অধিকার তার 
মিথ্যা, হবু আলো তো মিথ্যা নয়। আলো যতটুকুই হোক না কেন, 
ততটুকুই সত্য। কানকে যতই পাথিব বলা হোক না, প্রেমকে 
যতই অপাধিব বলা! হোক না, তবুও ছুটির মধ্যে এক জায়গায় 





১৮৭ রাগান্তগ| উক্তিরস 


সাজাত্য আছে, সে সাজাত্য আনন্দের । আনন্দ যদি না থাকত তবে 
কামকেই বা গ্রহণ করত কে? আনন্দ যদি না থাকত বাচতে 
চাত কে--“কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ [কাশ আনন্দো নস্যাৎ” ? আনন্দই 
রসের স্বরপ-_রসান্তভুহি ও আনন্দান্রভূতি এক বন্থু। রস দিব্যসন্ভা। 
সমস্ত আনন্দের মধ্যেই এই দিবাসন্তা অন্ত ভয়ে আছে | দিব্য 
সন্তার স্পর্শে চিনে আনন্দ হয়_বাসো বৈ সঃ রসং হোবায়ং 
লন্দানন্দী ভবতি।” 
কামের মধ্যেও এই দিব্য-সভার অক্তিজ ঈবফ্চন গ্ান্েই আছে 
“আনন্দচিন্য়বলাআতর। মনঃস্ু 

নঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন ম্মাবভামুপেত্য | 

লীলাধিতেন ভবনানি জয়ত্যজন্রং 

গোবিন্দমাদিপুরুবং হনহং ভজামি ॥” 

বন্গসহিতা 


_খার আনন্দচিন্ময়সন্ত। প্রাণিগণেব চিন্তে প্রতিফলিত হ'য়ে 
স্মরর্ূপে অবলীলায় অজস্র ভুবন জয় কবে, সে আদিপুরু« গাবিন্দের 
ভজন| কৰি । 

সুতরাং কামের মধোও প্রেমে স্পর্শ আছে। কামাচরণের 
বর্ণনাতেও কিছু অশ্লীলতা নেই, যদি তা রসক্কগ্টির অনুকূল হ'য়ে 
থাকে। 

তাই আবার একথা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে_আধূুনিক পাঠক- 
গোষ্ঠীর মধ্যে যাদের বৈগুব-কাবাকে অনেক স্থলেই অশ্লীল ব'লে 
মনে হয়, তাদের সন্ধে এই কথাই মনে হ , রুূচিকে তার! বড় বেশী 
সমাদর দিয়েছেন । সম্গদয়তাহ যে ব্যাপ্তিতে মানুষ নিজেকে ছাড়িয়ে 
ওঠে সে বাপ্তি তাদের নেই ; সহ্ধদয়তার যে গভীরতায় ভাবের মণিমুক্তা 
লুকানো থাকে, সে গভীরে মে অতলে ডুব দেবার শক্তি বা সাহসও 
তাদের নেই। যিনি 'নতান্ত ব্যক্তিগত রুচির দৈন্য নিয়ে সাহিত্য- 


গৌভডীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব ১৮৮ 


ভোজের আসরে রবাহৃত হ'য়ে আসেন, সাহিত্যরসরসিকের পানগোষ্ঠীতে 
সমাদর পেতে পারেন না তিনি । 

রাগান্ুগাভক্তিরসাস্বাছ্য পদীবলীর রসাম্বাদনের এই দিকটি সন্থন্ধে 
পাঠকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

আরও একটি কথা আছে । অনেকে রাধাকুঞ্চগত-প্রেমকে আত্ম- 
পরমাত্ম-প্রেমের প্রতীক রূপে দেখে থাকেন । তাদের মতে আত্মার 
অর্থ জীবাত্মা এবং পবমাত্মার অর্থ ভগবান্‌ শ্রীরষ্ণ । কিন্ত এদের এই মত 
গৌড়ীয় বৈষ্ব সিদ্ধান্তের অনুমত নয় কাঁরণ রাধ। গ্রাকৃষ্ণের হলাদিনী 
শক্তি অর্থাৎ স্বরূপশক্তির প্রকারবিশেষ। জীবাত্মা তটস্থা শক্তি এবং 
পরমাত্ম। বলতে স্ৃষ্টিকর্ত। বা ঈশ্বর বোঝায়। হলাদিনী শক্তি ও তটস্থা 
শক্তি এক নয়। 


ল্াপাত্তিক্া ভক্তিল্ল্রস্ন 


বৈক্ুবীয় অলৌকিক রসের পরা কাষ্ঠা বৈষ্চবীর পপ্রেমরস । প্রেমরস 
শঙ্গাররসের পর্যায় নয়। বেঞ্ুবীয় রস-সিদ্ধান্তে প্রেমরস একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার ক'রে আছে। 
কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছোদে 
রায়রামনন্দ-শ্রীচৈতহ্যসংবাদে শ্রাচৈতহ্য রামানন্দকে বলছেন_- 
“রাধ কষ্ণ প্রনরসজ্ঞানে তুমি সীমা” এন্থলে প্রেমরম শব্দটি বিশেষ- 
ভাবে অগধ।খনযোগ্য | 
প্রেমরস রসের পরম পরিপাক । রসের অন্যান্য পবিপাকগুলির 
কথা ন। আলোচিত হ'লে প্রেমরসের স্বরূপ স্পষ্ট হবে না বলে 
বিক্তারিতভাবেই সেগ্চলিবও আলোচনা করা প্রয়োজন । 
দক্ষিণ ভ্রমণের সমর রায় রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ 
গোদাবরীতীরে-__ 
- গড মনে জাশিল। এই বামানন্দ বাঘ । 
তাবে মিলিতে গ্রড়ব মন উঠি ধা । ১৭ ॥ 
তথাপি খৈষ ধরি প্রন বিল। বলিঘা | 
, রামানন্দ আইল। অপূর সন্রাপ সী দেখিষা 1 ১৭ ॥ 
মধালীলা_অষ্টম পর্বস্ছেদ 
কথোপকথন আলাপ-আলোচনার পর একদিন-_ 
র্যা রর প্রভু ক,হ পড ঠা সাহদাব রি | 
রায় কহে ম্বধপারণে বিষু্ুভক্তি হয় ॥ ৫৭ | 
মধালীলা__অষ্টম পবিচ্ছেদ 
শাস্ত্র -শাসন- বশত বৈধী ভক্তির উদ্ভব__“প্রবৃত্তিকপজায়তে শাসনে- 
নৈব শাস্ত্র” | ধর্মাচরণ শাস্বের বিধান, ধর্মীচরণের ফলশ্রুতি আছে, 
স্থতরাং শাক্্রবিহিত ধর্মীচরণ সকাম বৈধী ভক্তির অন্তর্ভুক্ত । সকাম 
বৈধী ভক্তির দ্বারা ভগৎদ-আরাধনার বিধান আছে-_ 


গৌড়ীয় বৈষ্বীয় রসের অলোৌকিকত্ত ১৯০ 


“বর্ণাশ্রমাচারবতা৷ পুরুষেণ পরঃ পুমান্‌। 
বিষ্ুরারাধ্যতে পন্থা! নান্তান্তোযকারণম্‌ ॥৮ ৩|৮।৯ 
_সেই পরম পুরুষ বর্ণাশ্রমাচারী জনকর্তৃক উপাসিত হয়ে 
থাকেন, বিষ্ণকে তুষ্ট করার আর কোনো পন্থা নাই । 
বৈধী ভক্তিতে সকাম সাধনের চেয়ে নিষ্ষাম সাধন মহন্তর, কারণ 
সকামে ফলম্পুহ চিন্ত থাকে বহিমুথী, নিষ্ধামে হয় 
অন্তমুখী। সমস্ত ধর্মাচরণ তখনও থাঁকে_কিন্ত 
তাঁর ফলশ্রতি থাকে না। আত্মসমর্পণ হয় তখন প্রধান কথা । 
গীতায় আছে 
“ঘং করোষি যদশ্লাসি যক্জুহোষি দদাসি যৎ। 
বৎ তপস্তসি কৌন্ছেয় তত কুরঘ মদর্পণন্‌ ॥৮ ৯২৭] 
_যা কর, খাও, আহুতি দাও, দান কর বা তপস্যা! কর, সমস্ত 
আমাতে অর্পণ কর। 
এই যে সকাম বা নিক্কাম আরাধনা_-এই হুয়েতেই ধর্মঈপালনের 
প্রেরণা আছে, ফলাকাজ থাক বা ন। থাক। ধ্-পালনের উদ্দেশ্থয 
চিন্তশুদ্ধি, ভগবদ-আরাধনার গোড়াতেই চিন্তশুদ্ধির 'প্রয়োজন। 
চিন্তপ্রবন্তিগুলি বতিমু্খী, সেখুলিকে সুনিয়ন্্রিত করতে গেলে 
বহিঃপ্রবণতাকে গোডাতে বাদ দেয়া যায় ন।_ তাই চিন্তশুদ্ধির প্রথম 
অবস্কার ধন্াচরণের কলশ্রুতি আছে । দ্বিনীয় আবস্থায় বতিমুখী চিন্ত 
হয়েছে অন্রমুখী, বাইরের কোনো উদ্দেশ্-সিদ্ধির প্রেরণার কোনো 
প্রয়োজন নেই তার। সকল ধর্মাচরণের মধা দিয়ে 
সেই একমাত্র দিব্যসন্ভার কাছে আত্মসমর্পণই তার 
একমাত্র লক্ষ্য । ফলনিস্পৃহ চিত্ত যখন এইভাবে পরিপূর্ণপে আহ্ম- 
সমপ্ণ করে তখন আর ধর্সাচরণের কোনে! স্পহ। বা প্রয়োজন থাকে 
না। এই সময়েই ঘটে ম্বধর্মত্যাগ | / 
শুদ্ধচিন্ত পুরুষ দিব্যসন্তার কাছে আত্মসমর্পণ করলে ঈশ্বর-সম্ন্থীয় 
জ্বানের সম্যক অবধারণ হয়। ঈশ্বরের মহত্তা, বিত্ত, সবনিয়ন্তূহ, বা 


নিক্গাম বৈধা ভক্তি 


2 মানিক 
ধর্নীবণ্শভা ভক্তি 


এ 


৫৫1 


৬৯৯ 


রাগান্সিকা ভ্ভি রস 


অন্তর্যামিত্, সর্বকতৃত্ধ ইত্যাদি জ্ঞান যে ভক্তিতে মিশ্রিত থাকে 
2.2. তাকেই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলা হয়। এই কথাই 
জ্ানমিশ। ভক্তি ্ ৃ 

বলেছেন চেহহ্যচরিতকার মধ্যলীলা-_অষ্টম 


পরিচ্ছেদে-_ 


বাব কত স্বমত্যাগ এই লাপ্যনরে ॥ ৬১ ॥ 


প্$ কে এতে বাছা আগে কহ আব। 


কিন্ত ঈশ্ররকে জানা এবং ভালবাসা-ছুই এক নয় । শুধুজানার 
চেয়ে আপন ব'লে জানাটাই আরবো গভীবভাবে জানা । জ্ঞানমিআা 
ভক্তি তাই ভক্তি সম্বঙ্গে শেষ কথা নয়। তিনি বিড, তিনি প্রত, 
তিনি অন্রধামী, তিনি জগৎলষ্টা, এর চেয়ে হিনি আনার প্রিয় তিনি 
আমাৰ আপনজন--এই ভাবই কাম্যতর । 


জ্ভানমিশ্র। ভক্তি থেকে প্রেমভক্তিতে উত্তীর্ণ হ'তে গেলে চিন্তকে 

এশ্বধ-জ্ঞান-বিনিমুক্ত করাতে হবে।  এস্বয-জ্ঞান- 

ডা বিনিমুক্ত। ভক্তিকে শুদ্ধা ভক্তি বলা হখ। শুদ্ধ 

ভন্ভিই (প্রমভর্ির সিতদার | ভ্ভান'মশ্রা ভক্তির 

চেয়ে যে জ্ঞানশুন্যা। ভক্তি মহ স্তর, তার কারণ জ্ঞানমিশ্রা ভর্তিতে ভজনা 

করে তন্বান্বেষী মন, জ্ঞানশূন্যা ভহিতে লীলারসেচ্ছ চিন্ত। জ্ঞানমিশ্রা! 

ভগ্তি নিয়ে আসে মুক্তি, কিন্তু জ্ঞানশূন্যা ভক্তি আনে প্রেম । আর 
ভক্তির শেষ কথা মুক্তি নয়, প্রেম । 


€ 


“সালোক্যসাষ্টিসামীপ্ারপ্যৈকন্মপুযত ॥ 
দীয়মানং ন গহৃম্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ 
স এব ভক্তিযোগাখ্য আতান্তিক উদাহৃতঃ ॥” 
শ্রীমদ্ভাগবত, তৃতীয় স্বন্ধ 


_-আত্যন্তিক ভক্তিযোগের ভক্ত আমার সেবাকে বর্জন ক'রে 
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সালোক্য, সার্টি, সামীপ্য বা সারপ্য-কোনো মুক্তিই দিলেও 
গ্রহণ করে না। 
“জ্রীকষ্চচরণান্তোজসেবানি বৃতিচেতসাম্‌। 
এষাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা ভবেং ॥”৮ 
ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু, পৃৰবিভাগ 
শ্রীকৃষ্ণের চরণপদুসেবায় চিত্ত যাদের নিষপ, তাদের মোক্ষে 
কোনো স্পৃহা থাকে না। 
“ত্বংকথামৃতপাথোধৌ বিহরান্তো মতা মুদঃ | 
কুর্বন্তি কৃতিনঃ কেচিং চতুবর্গ: তুণোৌপমম্‌ ॥৮ 
ভাবার্থ-দীপিকা 
_-কুতী ব্যক্তিগণ মহানন্দে ভগবং-কথামতসাগরে বিহাব করবেন 
বলে চতুবর্গকে তণের মত জ্ঞান ক'রে থাকেন। 
জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে জ্ঞান-শবে পুর্ণজ্ঞান বিবক্ষিত নয়। কাবণ 
পূর্ণজ্ঞান যেখানে, সেখানে ভক্তি নেই । পূর্ণজ্ঞান অর্থাৎ তন্বমসি বা 
সোইহং জ্ঞান। জীব ও দঙ্গী ঘে স্থলে অভিন্ন, সে স্থলে ভনিব 
প্রশ্ন ওঠে না। 
টা শুদ্ধা ভক্তির পরেই আনে প্রেমভক্তির কথা । 
ভক্তিহাব বা কুষ্ণরতি ভাবের 'প্রগাঢতায় কঞ্চপ্রেম বা 
তক্তিরসে রূপান্তর গ্রভণ করে) “ক্যান্ভটেরং বতিঃ প্রেমা”। 
রতি দার প্রাপ্ধু ন। হ'লে প্রেমপদবাচ্য হয় না। প্রেমভক্তিরসের 
প্রগম তরঙ্গ শান্থরস। প্রেমভক্তির পুরে ভক্তির যে বিভিন্ন বিকাশ 
ঘাট তাকে কুষ্ণখরতি বা ভক্তিভান মাত্র বল। উচিত। রমের আরন্ত 
শান্থ থেকে । ভক্তিরস ব। প্রেমভক্তি একই কথা । 
রতি ও প্রেমের এই পার্থক্য বৈষ্বীয় পরিভাষায় । আরূপ- 
গোস্বামীর পুর্বে পারিভাবিক শব্দ-হিসাবে এগুলি সম্ভবত ব্যবঙ্গত 
হয়নি । প্রীনদভাগবতেগ সাধারণ গ্রীতি-অর্থে প্রেমশব্ধের ব্যবহার 
আছ 


১৯৩ র।গান্সিক। ভক্তিরম 


“ততো মহীপতিঃ জীতঃ সবকামছ্ঘাং পথুঃ | 
ছুহিতৃত্বে চকারেমাং প্রেম্ণ। ছুহিতৃবংসলঃ ॥৮৪1১৮।২৮ 
-_-তখন 'গীত মহীপতি পৃথু সেই সর্বকামছ্ঘাকে ছুহিতৃবসলতা- 
প্রযুক্ত প্রেমবশত দুহিতারূপে গ্রহণ করলেন । 
এস্থলে প্রেম শব্ষের অর্থ কন্তার প্রতি সেহ বা প্রীতি । 
“ততে। বিনিশ্বস্ত সতী বিহায় তং 
শোকেন রোষেণ চ দৃযৃতা হাদা । 
পিত্রোরগাৎ স্বেণ্যবিমূঢধীগৃহান্‌ 
প্রেমণাত্মনো যোইহধমদাৎ সতাং প্রিয় ॥৮ ৭191৩ 
_-“যঃ গ্রীতা' সস্তা আত্মনে। দেহল্তার্মদাং”__-শ্রীধরস্বামীর টীকা 
_-তখন সতী দীর্ঘশ্বান ফেলে, শোকে ও রোধে ভিছ্মান হৃদয় নিয়ে, 
সজ্জনপ্রিয় যিনি প্রেমে আপনার অর্ধেক স্্বীকে দান করেছিলেন-_ (সেই 
শিবকে, আ্্রীজনোচিত বিমুঢবুদ্ধিবশত ত্যাগ "ভবে পিতৃগুহে গমন 
করলেন । 
_িনি গ্লীতিবশত তাকে আপন দেহের অর্ধেক দান করেছিলেন | 
এস্থলে গ্রীতি শব্দের অর্থ প্রেম_ দাম্পত্যপ্রেম | 
পরবর্তী কালে প্রৌঢ় রতিভাব (প্রেম নামে অভিহিত হয়ো, | রতি 
একটি স্থাধিভাব এবং প্রেম একটি রস। প্রেমের লক্ষ" দিয়েছেন 
জ্রীরপগোম্বামী-“সর্থা ধ্বংসরহিতং সতাপি ধ্বংণকারণে”_ ধ্বংসের 
কারণসন্বেও সবথা ধ্বংসরহিত এই প্রেম । 
ধংস হবার কারণ আছে, অথচ তার ধ্বংস নেই-_এর মধ্যে একটি 
গভীর ধ্যঞ্জনা আছে। এই পৃথিবীতে ভালবাসার যে বঞ্গন্ নার মধ্যে 
আদানপ্রদানের অংশ ও অভাবপূরণের অভীস্না 
আছেই। তাছ,ডা আছে অভিযোগ, সংশয়, ঈষা, 
ভয় ইত্যাদি। প্রতিকূল পারিপাশ্বিকতায় আধারান্ু্যায়ী ভাব-বন্ধনের 
কিছু নন কিছু শৈথিল্য এসে পড়েই। পাখিব সম্পর্কের অভিশাপ 
এখানেই । অভয় সে দিতে পারে না, তাই মানুব চিরদিন চেয়েছে 


১৩ 


কাম ও প্রেম 
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অপাঁথিবের দিকে, অভয় পেয়েছে সেই দিক থেকেই । পাথিব- 
প্রতিক্রিয়াশীল যা নয়-_-তার তো৷ কোনো ধ্বংস নেই, এই জন্য প্রেম 
বলতে অপাধিব হৃদয়ানুভৃতির কথাই এসে পড়ে । চৈতম্যচরিতকার 
বলছেন আদিলীলা-_চতুর্থ পরিচ্ছেদে__ 

কাম প্রেম &োহাকার বিভিন্ন লক্ষণ । 

লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥১৬৩। 

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা-__তারে বলি কাম। 

কষেন্দিয় গ্রীতি ইচ্ছা_্ধরে প্রেম নাম ॥১৬৪| 

কামের তাংপধ__নিজ সম্ভোগ কেবল। 

কষ্স্থথ তাখপধ- হয় প্রেম মহাবল ॥১৬৫॥ 

লোকধর্ন বেদধ্ দেহপর ক । 

লজ্জা নৈষ দেহস্থপ আত্স্থগ মরন ॥১৬৩। 

অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্থর | 

কাম অক্কতমঃ প্রেম নিল ভাঙ্গব ॥১৭০। 


তাই প্রেম বা প্রেমভক্তি অতি দুর্লভ বস্ত্ব। সমস্ত চিত্তটিকে 


আত্মকেন্দ্রিকতার সক্কীর্ণ বিন্দু থেকে তুলে ধরতে হবে তৎ সং-এর 
দিকে । কবি সত্য কথাই বলেন_ যখন বলেন-_ 
“কৃষভক্তিরসভাবিতা মতি; 


ক্রীয়তাং যদি কুতোইপি লভ্যতে। 
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং 
জন্মকোটিস্বকুতৈন” লভ্যতে ॥” 
-_ পদ্যাবিলী 
-_লৌল্য যার একমাত্র মূল্য, জন্মকোটির সুকৃতিতেও যা লাভ 
করা যার না, সেই কৃষ্ণভক্তিরসে চিন্তকে 'ভাবিত ক'রে তোলো 
যেমনভাবেই হোক না কেন। 


(ডি প্রেমভক্তির গাট়তান্রযায়ী নানান স্তর-- শাস্ত, 
আস্বাদ-বৈচিত্র্য দাস), সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এর প্রত্যেকটিই 
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উত্তরোত্তর মহত্তর। এই কথাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগে 
পাই-_ 
“যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেযোল্লাসময্যপি | 
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কম্যচিৎ।” 


_ এগুলি যথোত্তর স্বাদবিশেষের ছারা অধিকতর উল্লাসময় 
হ'লেও ভক্তজনের বাসনাবশত স্বাছুতাপন্ন হ'য়ে অনুভূত হয়। অর্থাৎ 
যদিও শান্তপ্রভৃতি রস উত্তরোত্তর স্বাুতর, তবুও বিশেষ বাসনাবশত? 
কোনো কোনে ভক্ত পূর্বের রসটিকেই স্বাছুতররূপে আম্বাদ ক'রে 
থাকেন। এই কথাই আছে চেতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা__ 

__-অষ্টম পরিচ্ছেদ 
কন্ধ যার যেই ভাব সেই নরোত্তম | 
তটন্থ হইযা বিচারিলে আছে তারতম 1৮ত। 

শান্ত প্রেমভক্তির নিষ্ঠা এসে মিলিত হয় দাস্তভক্তির সেবায়, কিন্ত 
দাস্ততক্তির সেবাতে থাকে সকুঞ্ সন্ত, তাই সখ্যরতির অসঙ্কোচ বুদ্ধি 
সখ্যভন্তিতে এনে দেয় গাঢতর রাগরসায়ন, যা! আরো গাটতর হ'য়ে 
ওঠে বাংসল্যপ্রেমে যেখানে আছে স্বতন্ত্র নহবোৌধ । ৮" রতিতে 
রাগরসায়ন গাঢতম হ'য়ে ওঠে কারণ শান্তের নিষ্ঠা, দাস্তের সেবা, 
সধ্যের প্রণয় বা অসঙ্কোচ ও বাংসল্যের মমত। জমস্তই এসে মিলিত 
হয় মধুরে। মধুর প্রেমে আছে সবরাগরসায়ন। এ সম্বন্ধে গুটি- 
কতক পদাবলী উদানহ্ুত কর! প্রয়োজন । 

_ প্রথমেই আসে শান্ত ভক্তিরসের কথা । পদীবলীসাহিত্যে শান্ত- 
রসের সুন্দর পদ পাওয়া কঠিন। সনাতন গোস্বামীর .“ধ্দপি সমাধিষু 
চারার: বিধিরপি পশ্টতি” ইত্যান পদ কিংবা জয়ণেবের 

“প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং” ইত্যাদি পদ 
সংস্কৃতে লিখিত। বিগ্যাপতির “মাধব বত মিনতি করি তোয়” এই 
বহুখ্যাত পদটিকে শান্তরমের পদ বল! যেতে পারত, কিন্তু আত্মরতি 
বা ভগবদ্রতির আনা.দর চেয়ে তৃষ্ণাই এতে অধিকতর পরিস্ফুট 


পা) 
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হয়েছে। সুতরাং এটিকে শান্তবসের পদ না ব'লে শাস্তভাবের পদ 
বলাই সমীচীন। ভাবের যে গাঢতে প্রেম উদ্ভাসিত হয়, সে গাঢক 
এতে নেই। মতি ও উৎকণ্ঠা--এই ছুটি সঞ্চারিভাব পদটিতে প্রাধান্য 
লাভ করেছে। বিষ্ভাপতির বহুখ্যাত “তাতল সৈকত বারি বিন্দু সম” 
ইত্যাদি পদমন্বন্ধেও এ কথা বলা যায়। এ পদটিতে সঞ্চারিভাবের 
মধ্যে লালসা ও দেন্য প্রাধান্য পেয়েছে । - 

ভাগবতে আছে--“শমো মন্লিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ”--ভগবনিষ্ঠ বুদ্ধিকে 
শম বলা হয়। ভগবনিষ্ঠত। তখনই সম্ভব হয় যখন চিত্তের লৌকিক 
বিষয়ে নিবেদ ঘটে । নিবিপ্রচেত! পুরুষ শান্তুরসের রসিক । 

বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে যত কিছুই জানি না কেন, সেইটেই সে 
সম্বন্ধে শেষ জানা নয়। লোকায়ত জানার পেছনে যেখানে আছে 
লোকোন্তর জানা, সলক্ষণ বন্ত বা বিশেষ হ্বান সেখানেই পরম তনু 
হ'য়ে ওঠে । এতকাল যা ছিল এতিহাসিক সভ্য, তাকে মনে হয় 
$['০। বা মিথ্যা, কেননা! লৌকিকবস্তুসম্থন্ীয় জ্বানমাত্রেই আপেক্ষিক 
জ্ঞকান। আপেক্ষিক জ্ঞান সবাঙ্গম্রন্দর পরিপূর্ণ জ্ঞান নয়। বাস্তব 
কুগতের সমস্ত বিক্ষোভ উত্তীর্ণ হ'য়ে চিন্ত যখন স্বাধিট-_তখন সে 
শান্ত। আশ্রয়ের &ণ আশ্রিতে বতীয়। স্থির আকাশে শ্যালোক 
স্থির, কিন্তু চঞ্চল জলপ্রবাহে ত1 শতধা বিভিন্ন । বুদ্ধি যদি বহি- 
বন্তগত হয়, তাহ'লে আসে চাঞ্চল্য | যদি হয় ভগবদগত তাহ'লে 
সে স্থৈর্য । স্থিরহই নিষ্ঠা, নিচ্পা ন। থাকলে প্রশান্তি আসে না। 
ভাগবতী নিষ্ঠা শান্থরসের স্থাঘিভাব অর্থাৎ শান্রতি ও ভাগবতী নিষ্ঠা 
এ ছুটি শব্দের তাৎপর্য এক । 

কিন্ত রতি মাঞ্জেই রস নয়। রতি স্বাযিভাব | প্রৌট স্তায়িভাব 
রসপদবাচ্য । স্থীয়িভাব প্রৌঢ় হয় ব্যভিচারিভাবযোগে | ব্যভিচারি- 
ভাব যেখানে গৌণ, রতি প্রধান, সেইখানেই স্থায়িভ।ব প্রৌটিতাবশত 
রস্রাপন্ন হয়। যেখানে ব্যভিচারিভাব পরিপুষ্ট হয় স্ায়িভাবের 
সাহচর্ষে, যেখানে স্তায়িভাবের গৌণতাবশত রসান্বাদন সম্ভবপর 
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হয় না। এই কারণে প্রার্থনার পদগুলিকে শাস্তরসের পদাবলী 
বলা যায় না, কেননা এগুলিতে তৃপ্থির চেরে তৃষ্ণা বেশী, আনন্দের চেয়ে 
আকাভজক্ষ। বেশী । শান্তরসের কাব্যে যে প্রশান্ত আনন্দের আস্মাদ 
থাকে, তা ভাবের বিক্ষোভ-চঞ্চল আয্মরতির মধ্যে থাকে না। 

শান্ত (প্রমভক্তিতে যখন আরেকটি রাগরসার়ন হয়, “প্রিয়তম 
শুধু যে মহিমময় তা নয়, তিনি আমার প্রভু, আমি তার কি্কর'_ 
এমনি একটি অভিমান যখন আসে, তখন তাকে 
দাস্তাপ্রম বলে। এই দাস্প্রেম যদিও পঞ্চস্তরী 
প্রেমভক্তির দ্বিতীয় স্তর মাত্র, তবু ব্যাপ্তির দিক দিয়ে দাস্যপ্রেমভক্তির 
সমতুল্য কোনোটিই নয়। গভীরতার দিক দিয়ে মধুরপ্রেমের যে 
স্থান, ব্যাপ্রির দিক দিয়ে দান্যপ্রেমের সেই স্কান। দাস্যপ্রেম অন্তন্যত 
হয়ে আছে সথ্যে, বাৎসল্যে এবং মাধূযে। প্রভু ও দাসের সম্পর্ক 
সেবার সম্পর্ক । সেবাই দাস্তের প্রধান কথা। এই সেবাপ্রবৃত্তি 
সখো কেমন রূপ গ্রহণ করেছে, তার একটি উদ্দাহরণ__ 


_-আ'লসে বলাই 


কি 


দশ্য-প্রেম 


৫ 


শঃল। আব্ল কোবি। 


কানাই দেখিয়া আকুল হইযা 

পাদ-সম্বাহন করে ॥ 
নবীন পলব ল্উয়। শ্রলাম 

সঘনে করয়ে বাষ। 
বসন ভিজা ঞ| যতন আনঘা 

মেয়ে বলাই গায় ॥২৭০।॥ ঞ্চব গীতাপ্রলি 
বাংসলো সেবা প্রনুত্তির উদাহরণ-_ 

বদন নিই মোহি মণ্ডল 


বোলত স্ুনধুর বাণী। 
বেলি-অবসানে  তুরিতে নাহি আয়সি 

তুর। লাগি বিফল পরাণী ॥ 

,ন্দন করে ধরি রাণী । 
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কতন্ যতন করি যশোমতী স্থন্দরী 
মন্দিরে বৈসামল আনি ॥ 
স্থবাসিত তৈল সুশীতল জল দেই 


মাজল যতনহি অঙ্গ | 
কৃস্তল মাজি সাজি পুন নাধল 

চুড শিখগুক রঙ্গ ॥ 
মৃগমাদ চন্দন অঙ্গে বিলেপনে 

যতনে পিন্ধাইল বাস । 

পদামৃতমাধূরী-_ভূতীয় খণ্ড 
শৃঙ্গারে সেবা প্রবৃত্তির উদাহরণ-_ 

ধরিধা আপন কর বৈসায় আপন কোরে 


পুন দেই সিঘায়ে সিন্দুর | 
তাখুল সাজাঞা তোলে খাও খাও কত বোলে 

কত গুন কহিব বন্ধুর ॥ 
ঝাডিয়। বান্ধয়ে চুল বেটিয়। মালতী ফুল 

বসন পরাই আমা ছেখ। 

ৃ্‌ পদামৃতমাধুরী-_ দ্বিতীয় ৭ 
সিনান সমঘে দোপর জানি । 
তপত পথ পিয়া ঢালয়ে পানি ॥ 
পদামৃতমাধুরী- দ্বিতীয় ৭গ 


দাম্তপেমের মহিন! চৈতন্যদেবও কীর্তন করে গেছেন। চৈতম্- 
চরিতামুতে আছে চেতন্যাদেব সম্বন্ধে__ 
অভিদৈন্যে পুনঃ মাগে দাশ্বভক্কিদান | 
মাপনাকে করি সংসারি-জীব-অভিমান ॥৩১। 
অন্ত্যলীলা_-ধিংশ পরিচ্ছেদ 
প্রেমবিহবল নহাপ্রহ্ব বলছেন-__ 
“অগি নন্দতনুজ কিস্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বৃধৌ | 
কৃপয়! তব পাদপক্কজন্থিত-ধুলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥” 


১৯৯ রাগাস্মিকা ভক্কিরস 


তোমার নিত্যদাস মুই তোম। পাশরিয়! | 
পড়িয়াছো৷ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈয়া! ॥ ৩৩ ॥ 
কপা করি কর মেরে পদধূলি সম। 
তোমার সেবক করে? তোমার সেবন ॥ ৩৪ ॥ 
অন্থালীলা_ বিংশ পন্িচ্ছেদ 
শ্রীরাধার উক্তি চৈতন্যচরিতামূতে-_- 
হৃদয় উপরে ধবো। সেবা করি স্তুখা করো! 
এই মোর সদ| বহে ধ্যান ॥৫৯। 
মোর স্বখ-সেবনে কুষের ভথ-সঙ্গমে 
অতএব দেহ দেও দান । 
রুষ্খ মোরে কান্া করি কহে ঘোরে প্রাণেশ্বরী 
মোব হম দালী অভিমান ॥৬০। 
কান্থ,পবা স্ুখপুব. নঙ্গম হৈতে সমধুর 
তাতে সাক্ষী লক্ষ্মী ঠাকুবাণী। 
নারযণেব হছে স্থিতি তবু পাদসেবাঘ মতি 
স্ব! করে দাসী অভিমানী 1৬১) 
অন্ত/লীলা-_ *শ পবিচ্ছেদ 
দাহ্য বলতে কি ভাব বোঝায় তার ইঙ্গিত আছে শ্রীমদ্ত গবতের 
একটি শ্লোকে দশম অধ্যায়ে-_ 
“প্রত্যুদ্গমাসনবরাহণপাদশৌচতা স্বলবিশ্রমণবীজনগন্ধমাল্যৈঃ | 
কেশপ্রসারশয়নন্নপনোপহাধৈর্দাসীশতা অপি বিভোবিদধুঃ স্ম দাস্তম্‌॥” 
এ৫॥৭৯-॥ 


৬॥৬১॥ 


অর্থাৎ দাস্ত বলতে বোঝায় প্রত্যুদ্গমন বা অতিথিসজ্জনকে সম্মান 
দেখাবার জন্য আসন থেকে ওঠা কিংবা একটু এগিয়ে গিয়ে নিয়ে 
আসা, আসন পাতা, উপহার দেয়া, পৃজ। করা, পা ধোয়ার জল দেয়া, 
পান দেয়া, বিশ্রাম দেয়া, পাখা করা, সুগন্ধ ও মাল। প্রদান, কেশ- 
রচনা, শয়ন, সান ও আশার ইত্যাদি । 


গৌড়ীয় বৈষবীয় রূমের অলৌকিকত্ব এ 


১০।৪৭।১৯॥ নং শ্লোকে, ১০॥৮১॥৩৭॥ নং শ্লোকেও দাশ্তভাবের কথ। 
আছে । গোপীরা বলছেন-_ 
“স্মরতি." কচিদপি স কথাং নঃ কিস্করীণাং” 
_- আমাদের মত কিস্করীদের কথা কি কখনো! সে ম্মরণ করে। 


“তস্তেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকা:৮-- 
--আমরা তার গৃহদাসী । 
চৈতন্যচরিতামূতে আছে-__ 


দাস্ভব সম নত অন্ত আনন্দ 154) 
পরম: প্রেযসী লক্ষ্মী হ্দুম বসতি | 
তেঙো দাল্ন্রখ মাগে কবিয' মিনতি 1৭৬৭ 
দাল্সভাবে আনন্দিত পারিষ্দগণ । 
বিধি-ভব-নারদাছি শক সনাতন ॥5৭1-,, 
কুষ্ঃপমর এই এক অপৃব পতাব। 
গ্ুরু-সম-লঘুকে করাঘ দাস্ভাৰ 1৫৩৭ 
অন্নুর কা কথা ব্র্চে নন্দ মহাশয় | 
তার সম্গ আর কেতো কুফর গুন নয় 0৫%। 
শুদ্ধ বাংসলা ঈশ্বর-ডান নাহি ভান | 
তাতাকেতো প্রেমে করায় দন্ত অ্কার 12৬১" 
শদ/মাছি রে হত গার শিচয় | 
শব জ্ঞানহীন কেবল লখানয় ৪৬১৪ 
কম সঙ্গ সু্গ কর স্ব আবাহণ | 
'তরি। লালাভাব কারে চরণ মেনন 8৬৩] 

, ক্রুষের পরের়স্ী তরে ফত গোগীগণ | 
ধাধ পন্ধুপি করে উদ্দব প্রার্থন 1১৫। 
ধ! সবার উপরে রুষ্কের প্রিয় নাহি আন্‌ । 
ভার ও আপনাকে করে দাসী অভিমান ॥৩%। 
তা সবার কা রহু শ্রামতী রাধিক|। 
স্ব! তৈত্যে সকল।শে পরম অধিকা ॥ 


২০১ রাগান্সিকা ক্তিরস 


তেঠেো| ধীর দাসী তম! সেবেন চরণ । 


মার প্রেমগাণে কুষ্ বন্ধ ভক্ষণ ॥ 


প্রেমভক্তির তৃতীয় রাগরসায়ন সখার্প্রম | দাক্তে আছে মহত্তা- 
সখ্য-প্রেমভক্ি বোধ, বাংসল্যে লঘৃতা, সখ্যে সমতা । 


সথ্যের উদাহরণ-__- 


6৫ খ্ভ সি ৯ ১] রি 
(বলর:ম বুল | আক খেলাম তাবুল কানাই । 
7 ২27 5 রশ ২) ২৯, 
( কুবঃ9ল্র ) ঠবল কাবিন কাছে ল্লন শাটল বাত 
বাশালনচন হলে মাম 
ঙ ্ে 0 ব্ষ্ সস শি ০০ শ্। চি 3 ক্স 
| শে শাদা কাঠ ল্হঘ চালে না পাব পাইঘ 


কানাই ন। ছি কছু জিনিলে হারয়ে তু 
হাবিলে জিতয়ে বলবাম | 
2 2 ৮ -্ € ৮ 
খেলিয়ে বল'ই সঙ্গে চডিব কানাই কান্ছে 


নহে কান্ধেনিব দশ৯।ম এ 


গেঁড়য়। লইয়া করে ভবিলে সভারে মে 
ঘনবাম দাসে দেখি কম ॥ 
পদামুতমাধুবী-_তৃতীয খণ্ড 


-_ তোর এঠো বড মিঠো লাগে কানাইরে | 
খ[ইতে বড*স্থখ পাই তি" ০১!ব এঠে। খাই 
খেতে খেতে বেছে হৈতে দিতে হোলো ভাইরে 0, 
এই উপহার লহ খাইয়া মাদুর দেহ 
গিয়া আমি গাধন চরাইরে ॥” 
পদীমৃতমাধুবী__তৃতী য় খগড 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলোৌকিকত্ ২০২ 


বাৎসল্যে সখ্য-_ 
হেরি হরমিত ভেল মায় । 
নন্দদুলাল নাচে ভাল । 
ছাড়িয়া মথনদণ্ড উথলিল মহানন্দ 
সঘনে দেই করতাল । 
মাধুষে সখ্য-_ 
খেলি গোলাল অঙ্গলাল সুন্দর বর ছাতি রসাল 
রঙ্গিনীগণ সঙ্গিয়া | 
ব্রজবধূগণ ধরত তাল গাতত পদ নন্দলাল 
রাই অঙ্গ অঙ্গিয়। | 
হো হো হরি করত ভাষ করতালি ঘন ঘন উল্লাস 
জয় ভয় বড ঢঙ্গিয়া। 
গো'বিন্দগ্ুণ করি প্রকাশ রচিত গীত উদ্ধবদাঁস 
হোরি রস তরঙ্গিয়। ॥ 
পদাম্বতনাধুবী_ভূতীয় খণ্ড 
ব্রজবধূ না হয়ে গোপবালকগণ হ'লেও এরূপ বর্ণনা! সম্ভব ব'লে 
এখানে সধ্যের অন্ুবুত্তিই মানতে হবে । 
বাহার সখ্যপ্রেমের পরের সোপান বাৎসল্য-প্রেম। 
বংসলের ভাব বাৎসল্য। বৎসল-শকের অর্থ 
কামবান্‌__ 
“বতসাংসাভ্যাং কামবলে”_৫1২।৯৮ স্ত্র পাণিনি 
কামবান্‌ শব্দের অর্থ নেহবান_ 
“বংসলততা ন্লেহ:”_-সাহিত্যদর্পণ__তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


কাম-শব্দের সাধারণ রতি অর্থে ব্যবহার আছে। স্পেহ রতি- 
বিশেষ । ন্েহের আলম্বন পুত্রাদি। আদি-শন্দে ভ্রাত প্রভৃতির 

গ্রহণ__“পুত্রাদীত্যাদিন। ভ্রাত্রাদিগ্রহণম্‌” | 
_ রামচন্দ্র তর্কবাগীশের টীক1। 


২০৩ রাগাত্মিক। ভক্কিরস 


বাংসলাপ্রেমের উদাহরণ-_ 
দেখ দেখ ব্রঙ্্শ্বরী লে । 


গোপন সঙ্গে বিচই করু নিজস্তত 
কি করব ন! পায়ই থেহ ॥ 

মুখ ধরি চুন করতভি' পুন পুন 
নয়নে গলয়ে জলপাব | 

স্তনগত বসন ভীগি পডয়ে ঘন 
থীবপারা বহে অনিবাব | 

বিনিভিত নরন বঘন কমল পরি 
ধৈন চাদ চকোর | 

দিন অবসান পুনহি কিয়ে হেরব 
'অন্তমানি হোষত বিভার ॥ 

কে। বিহি অদভত প্রেম ঘাশাল 
তাহে পুন ইত পবমাদ । 

কহ রাধামোহন অনদিন এন 
ভোষত রম মবিষাদ ॥ 

*.”ুভমাধুরী_ তৃতীয় ? 
শঙ্গারে বাৎসল্য-_ 

বদন হেরিষা গদগদ হেয়! 
কক্হ বিনোদিনী বাই 1-.. 
কি আর বলিব মায। 

তিলে দরা নাই তাহার শরীরে 
এ কথা বলিব কায ॥ 

মায়ের পরাণ ধরণ এমন 
»এ হেন নবীন তস্ত । 

'মতি খরতর বিষম উত্তাপ 
প্রথব গগন ভাল ॥ 

বিপিনে বেঢত ফণী শত শত 


বু শর অস্কুশ তায়। 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্্‌ ২০৪ 


ও রাঙ্গা চরণে ছে্দিয়া ভেদিবে 
মোর শনে ইহা ভায় ॥ 
ননীর অর্ধণিক শরীর কোমল 
বিষম ভান্বুর তাতপ। 
কি জানি ও গলি পানী হয় 
মূ সদা তন কাল্প। 
কেমন যশোদা নন্দঘাষ পিতা 
এ হেন সম্পদ ছাড়ি । 
কেমনে হা ধরিয়। বৈযাছে 


এপ 


হারে খারে ফাক £ সব পস্পর 


কত হগ পাু ॥ ২১৪ ॥ 
দৈব দি চারি 

সর্বশেষে শুঙ্গাররস। শঙ্গারের অপর নাম 
আদিরস। শুঙ্গারেব নাম আদিরস কারণ--“কামস্থ 
সকলজাতিস্রলভতয়াত্যন্তপরিচিতত্রেন সবান প্রতি হছ্যতেতি পুরং 
শৃঙ্গার;”__অর্থাৎ রিরংসা বা রমণেচ্কা কীটপতঙ্গপক্ষিপশুমন্তুয়াদি- 
সবজাতি-সাধারণ ব'লে তজ্জনিত আনন্দও সবসাধারণের আম্মাছা-_ 
এইজন্যই শঙ্গারের উল্লেখ সর্বপ্রথমে । আদি-শব্দের অর্থ প্রাথমাকে 

জ্ঞাপন করায় এবং শ্রাধান্যাকে ও চ্গাপন করায়। 


48010590106 1146 ০0৮01710101 01710 211]16 1৯৮নি, 
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সবসাধারণ-গ্রাহ্য বলে প্রধান, প্রধান ব'লে প্রথমেই উল্লেখ- 
যোগ্য । শূঙ্গারের, আদি-সংজ্ঞার তাৎপর্য এইখানে । বৈষ্ণব 


১০৫ রাগাস্মিকা ভক্তিরস 


আলঙ্কারিকেরাও শঙ্গারকে প্রধান রস ব'লে ধরেছেন, কিন্তু এ 
প্রাধান্য ব্যাপ্তির দিক দিয়ে নয়, গভীরতার দিক দিয়ে। এইজন্য 
সবরসের শেষে শৃঙ্গারের উল্লেখ, বৈষ্ণবীয় রসশান্মে শঙ্গার আদিরস 
নয়, অন্ত্যরল। সর্বরসের আন্দাদ এসে শুঙ্গারে মিলিত হয়েছে, তাই 
শরঙ্গার সবচেয়ে গভীর । পরস্পরের জীবিতসবপাঁভিমানরূপ! যে 
অবিষুক্তসংবিৎ তাই তো! শঙ্গার__প্রাণে যার প্রতিষ্ঠা । আত্মার সঙ্গে 
আম্মার, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের যে মিলন সে দিলনের গভীরতার তুলনা 
কোথায় ? রমণেচ্ছ! বা রিরংসার যে সুখ, সে শ্ুখ সর্বসাধারণগ্রান্থ 
হতে পারে. কিন্তু শঙ্গারের যে আনন্দ বা দিব্যচেতনা, ত1 কি 
কীট-পতঙ্গ-পক্ষী-পশু-মন্তত্যাদি-সরসাধারণ? অভিনবগ্চপ্ক নিজেও 
লিখোছেন,__ 

"অবিযুক্তসংবিহ গ্রাণস্থঃ শুঙ্গারঃ পরস্পরউঈ'বিতসবস্বীভিমানরূপা” 
-শ্ঙ্গারের এই দিব্যানন্দ ঘেখানে নেই সেখানে তা ব্যভিচারিভাব- 
মাত্র, রস নয়। 

শ্ঙ্গার-রসকে আশ্রয় করে বভ কাবা-কাহিনী গশন্ছ উঠেছে, 
মান্তষের মন আর কোথাও এতখানি চঞ্চল আর বেগবান্‌ হযে ওঠেনি, 
শিল্প-স্গ্রিতে প্রাণমগী প্রেরণা আর কোথাও এতখানি শুষ্ত হয়নি । 
বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রে এই শুঙ্গার পম রাগ-রসায়ন । 


শুদ্ধ শুঙ্গারের উদাহরণ-__ 
চলিংত না পাবে রসেব ভরে । 
অলস ন্য'ন অলপ ঝরে ॥ 
খন ঘন তুমি ব'হিরে যাও । 
আন ছলে কত কথা বুঝাও ॥ 
না জানিষে কিবা! অন্তরে সুথে। 
আচরে কাঞ্চন ঝলক মুখে ॥ 
মবঘে পিরিতি বেকত আদঙ্গ । 
তিক সোয়াথ না দেয অনঙ্গে ॥ 


গৌড়ীয় বৈষ্বীয় রসের অলৌকিকত্ব ২০৬ 


কালাবরন দেখি চমকি চাও । 
ভাবে বেয়াকুল ওর না পাও ॥ 
কপোলে পুলক বেকত দেখি । 
প্রেম-কলেবর ততহি সাখা ॥ 
জ্ঞানদাস রস ভাবিয়! গায় । 
রসের ব্যাভার লুক। না যায় ॥ 
পদামৃতমাধুরী, দ্বিতীয় খণ্ড 
শৃঙ্গাররস সম্বন্ধে বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন । আমাদের কাছে 
প্রেমের চরম সীম! যেখানে, বৈঞ্ুবীয় আলঙ্ক।রিক গ্রন্থে প্রেমের প্রথম 
সোপান পড়েছে সেখানে । সহস্র অপরাধে অপরাধী প্রিয়তমকে 
প্রেয়সী নারী যখন বলে-_ 
আমি নিশিদিন তোমায় ভালব!সি 
তুমি অবসর মত বাসিও-__ 
আমি পিশিদিন হেথায় বসে আছি 
তোমার ঘখন মনে পড আসিয়ে। | 
তুমি চিরদিন মপুপবনে 
চির বিকশিত বন ভবনে 
যেয়ো মনোমঘত পথ ধরিয়। 
তুমি নিজ সখ স্রোতে ভালিয়ো । 
গান-_রবীল্মনাধ 
তখন আমর! বলি--এই তো প্রেমের চরম সীমা | প্রিয়তমের কাছ 
থেকে প্রতিদান পাবার অভীগ্লাও যেখানে নেই প্রেমের প্রগাঢতাও 
সেইখানে, কারণ প্রেমে আদান-প্রদান বণিক্ণুক্তি মাত্র । বহিঃসম্পদ 
যেখানে যত কম, হৃদয়ের কষ্টিপাথরে অন্তঃম্যমা সেখানে ততই 
তিমতী। মানুষের মনের ব্যবসা-বুদ্ধি স্ুযোগমত সবত্রই লাভ- 
ক্ষতির হিসাব দাখিল করে, দাবী করে তার চাহিদার উদরপৃতি । কিন্ত 
হৃদয়-স্ষমা যেখানে অধিকতর শক্তিময়ী সেখানে হিসাবের কথা 'কানে 
পৌছয় না । পক্কজাত পদ্মের পর্ণ যেমন পঙ্ককে আবৃত ক'রে ফেলে, 


ছি রাগাত্মিকা ভক্তিরস 


পঙ্ক-গন্ধকে উত্তীর্ণ হ'য়ে পদ্মের সৌরভ যেমন বাতাসকে সুরভি ক'রে 
তোলে, তেমনি মানুষের মনের প্রেমিক ও হিসাবী এ ছুয়ের মধ্যে 
প্রেমিকেরই হয় চিরন্তন জয়। সহস্র বাধাবিপত্তি সত্বেও যেখানে 
হৃদয়-সুষমা থাকে অপরাজিতা সেখানকার বাণীও হয় জয়-ঘোষণ!। 
হৃদয়বুপ্তির মহত্তা যেখানে নির্ভর করে অন্তুঃশক্তির উপর সেখানে তার 
স্তায়িহও বেশী, গান্তীর্যও বেশী, ব্যাপ্থিও বেশী। স্বাধিষ্ট প্রেমই 
মহীয়ান্। সীতা শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক নির্বাসিতা হয়েও বলেছিলেন, 
“স এব ভর্তা”। শকুন্তলা রাজসভায় সবসমক্ষে কলঙ্কিতা ও 
প্রত্যাখ্যাতা হয়েও দছ্ষ্যন্তের জন্য ছিলেন পরিধূসরবসনা। 
ডেসডিনোশা ওথেলো কুকি করোধকালেও জানিয়েছিলেন আপন 
নিঃসন্দেহ আয্মদান। বহিঃকারণের আন্ুুকুল্যের উপর নিঞর করেনি 
তাদের হৃদয়ান্ুরাগর স্থাযিহ, গান্তীর্য বা ব্যাপ্তি । তাই এইখানেই 
স্বীকৃত হয়েছে প্রেমের চরম সীমা । 
বৈষ্ণব আলঙ্কারিক বলবেন, সীম] নয়, সুরু মাত্র, কারণ প্রেমের 
প্রথম সময় বা সর্ত-_হানির কারণ সত্বেও হানি না হওয়া 
“সবথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি *৮সকারণে | 
যদ্‌-ভাববন্ধনং যুনোঃ স প্রেমা পরিকীতিতঃ ॥ 
উজ্জলনীলমণি 
ধ্বংসের কারণ সত্বেও সর্বথ! ধ্বংসরহিত ঘে ভাববন্ধন তাই প্রেম 
নামে পরিকীতিত হ'য়ে থাকে । উত্তরোত্তর গাঢ়তায় প্রেমের 
বৈচিত্র্য ও এসেছে, বিভিন্ন নামকরণও হয়েছে । 
্‌ “হ্যাদ্বঢেয়ং রতিঃ প্রেম প্রোছান্‌ ্েহ; ক্রমাএয়স। 
স্যান্মানে প্রণয়ে। রাগোহন্ুরাশগে ভাব ইত্যপি 1351 
বীজমিক্ষুঃ সচ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ। 
স শর্করা মিতা স। চ সা যথা স্তাৎ সিতোপলা ॥৪৫॥ 
অতঃ প্রেমবিলাসাঃ স্থ্যর্ভাবাঃ স্লেহাদয়স্ত ষট্‌।” 
উজ্জ্লনীলমণি 


গৌড়ীয় বৈষ্ঞবীয় রসের অলৌকিকত্ ২০৮ 


যেমন বীজ থেকে ইক্ষু, ইক্ষু থেকে রস, রস থেকে ক্রমশ গুড়, খণ্ড, 
শর্করা, সিতা ও নিতোপলা হ'য়ে থাকে তেমনি এই রতিরই 
উত্তরোত্তর দার্টাবশত প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব 
সংজ্ঞা হ'য়ে থাকে। আম্বাদের গাটহের তারতম্য যাই থাক, সবই 
এক হৃদয়বৃত্তির বিকাশ ব'লে সাধারণভাবে “প্রেম নামেও অভিহিত 
হ'য়ে থাকে 

“প্রায়ে। বাবহিয়ন্তেহমী প্রেমশব্দেন স্বরিভিঃ 1৮ 
উজ্জ্বলনীলমণি 


আধার-ভেদে প্রেমেরও তারতম্য আছে। 
বৈষব আলঙ্কারিক মধুর। রতির সাধারণী, সমঞ্জস। 
ও সমর্থা নামে যে তিনটি ছেদ দেখিয়েছেন, তার 
মধ্যে সমর্থ রতি বজগোপার । 


দাধ'ব্ণী সমগ্র 


নু ন্জ্বি 
সল্ট ॥ “লী 
রর গদিখহা। তে ্ 


“সাধারণী নিগদিতা সমগ্রসাঠসৌ সমর্থা চ। 
কুন্ডাদিষু সহিষীষু চ গোকুলদেবীষু চ পাম হও ॥ 
সনিবচ্চিন্ামণিবৎ কৌক্ৃভনণিবহ ভ্রিধাভিমভা | 
নাতিলুলভেয়মভিতঃ নুতর্গীভা স্টাদনন্থালভ্যা চ” ॥২৯॥ 
উজ্জ্বলনীলমণি 
_-সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থ। রতি মণির মত) চিষ্থামণির মত ও 
কৌন্তুভমনির মত নানিস্লভ, সুদুর্ল5 ৪ অনন্থলভা হয়ে যথাক্রমে 
কুক্তাছিতে, মতিষীগণে ও ব্রজগে গীতে থাকে । 
সমর্থ রতিতে স্বীয় শখের অভিলাষ নেই, আছে প্রিয়জনের শুখ- 
প্রাপ্তির অভাপ্ন।,_তাই সে সান্দ্রতমা__ 
“ইত্যান্যাং কুণণসৌখার্মেব কেবলমুদ্যম; 1” 
উজ্জ্লনীলমণি , 


এ রতিতে সমস্ত উদ্যম কেবল কুঞ্ঞন্থখের জন্যই হ'য়ে থাকে। 


২০৯ রাগানিকা ভন্ভিরস 


“প্রিয়জনেরই সুখ হোক, নিজের শ্বুখ চাই না এ তো প্রেমের 
গোঁড়াকারু কথা । চৈতন্যাচরিতে আছে 
মাত্ব্দ্ির-প্রীতি বাঞ্া-তাবে বল কাম । 
কষে্ডির-প্রাতি ইচ্ছা পরে গ্রেম নাম 0১ ৩০| 





হাদিলীল।_ চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
নিজেন্দ্রিস্থহেভ কামের তাৎ্পন | 
কুষ্-স্মগ-তা পণ গোগীভাব বন 
নধালীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ 
তাই এ প্রশ্ন স্বাভাবিক যে সমর্থা রতির বৈশিষ্ট্য কোথায়? 
এব সমাধান আঁপক্কারিক করেছেন-_-সমর্থা রতির সমস্ত উদ্যন 
প্রিয়ন্্রখের জন্য । “কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব”- এস্থলে এব-শব্দটি গোপী- 
প্রেমে অন্য কোনে কিছুর লেশমাত্র আনতে দেয়নি । আম্মসখ নয়, 
কু্ন্খই গোলীপ্রেমের তাৎপর্য । সাধারণী ও সমর্তীসাতে স্বীয় সুখের 
ইচ্ছা বা! মাভাস থাকতে পারে 
“পুবস্তাং স্বন্ুখায়াপি কদাচিস্ত্র সম্ভবেং 


55 


উজ্জলন মণি 


কুল্তা চেয়েছিলেন কৃষ্ণকে স্বীয় সখের জন্তা__ 
“এহি বীর ! গৃহং যাসো। ন বাং ত্যক্তমিভোতৎসহে। 
হয়োন্মথিতচিন্তায়াঃ প্রসীদ পুরুবষভ ॥১০॥১২॥১০॥ 
সহোষ্য তামিহ প্রেষ্ঠ ! দিনানি কতিচিন্ময়া। 
রমস্ব নোংসহে তা 5২ সঙ্গং তেইন্রুহেক্ষণ ॥৯0১৮॥১০॥ 
শ্রীমদভাগবত 

__ এস বীর, ঘরে য়াই। তেমাকে ছেড়ে ঘেতে মন চায় না! 
আমার চিত্তকে তুমি উন্মথিত করেছ, এখন আমাকে প্রসঙ্গ 
কর। 

প্রিয়তম, আমার সঙ্গে কিছুদিন থাক ও রমণ কর। হে পদ্ম, 
তোমার সঙ্গ ত্যাগ করতে 1৮৪ চায় নাঁ। 


১3 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলোৌকিকত্ ২১০ 


সত্যভামা যে কথা বলছিলেন পারিজাত হরণকালে সে সময়ে 
তার ভাষণের মধ্যে স্পষ্ট হয়েছিল প্রিয়তমকে ভালবাসার চেয়ে 
প্রিয়তমের ভালবাসার প্রমাণ পাবার আকাক্ষা। এতে আত্মোৎ- 
সর্গের চেয়ে আত্মীভিমানই প্রকট হয় বেশী। আত্মাভিমান আত্ম- 
সুখের নামান্তর-_ 
“যদি তে তদ্বচঃ সত্যং সত্যাত্যর্থং প্রিয়েতি মে। 
মদ্গেহনিক্ুটার্থায় তদয়ং নীয়তাং তরুঃ ॥ 
ন মে জান্ববতী তাদৃগভীষ্টা ন চ রুক্সিণী। 
সতো যথা তমিতুযুক্তং হয়া কৃষ্ণাসকৃৎ প্রিয়ম ॥ 
সত্যং তদ যদি গোবিন্দ নোপচারকৃতং বচঃ । 
তদস্্ব পারিজাতোহয়ং মম নিক্ুটভূষণম্‌ ॥ 
বিভ্রতী পারিজাতস্য কেশপক্ষেণ মঞ্জরীম্‌। 
সপস্্ীনামহং মধ্যে শোভেয়মিতি কাময়ে ॥” 
বিষুপুরাণ 
_তুমি যে বলে থাক-সত্যা আমার অত্যন্ত প্রিয়, একথা যদি 
সত্য হয় তবে আমার গৃহের অঙ্গনের ভ্ন্ত সেই তরু নিয়ে এস। 
তুমি যে বলে থাক-__“সত্যা আমার যেমন প্রিয় তেমন জান্ববতী নয়, 
রুক্সিণীও নয়'-এ কথা যদি সত্য হয়-তাহ'লে এই পারিজাত 
আমার অঙ্গনের শোভাবর্পন করুক । কেশপক্ষে পারিজাতমঞ্জরী ধারণ 
ক'রে সপস্ীদের মধ্যে আমি শোভা পাব__এই আমার কামনা । 
সমর্থা রতি গোপীদের । এই রতির আম্বাদ অন্যান্য রতির আম্মাদ 
থেকে বিভিন্ন । গোপীপ্রেমের স্ন্দর বর্ণনা শ্রীনদ্ভাগবতের দশম 
স্কন্ধে আছে। | 
এক সময়ে ভগবান্‌ 'শ্রীকষ্ণচ শরৎকালের মল্লিকা পুষ্পস্ুুরভি রাত্রি 
দেখে রমণাভিলাষী হ'য়ে যোগমায়া-উপাশ্রিত হ'লেন__ 
“ভগবানপি তা রাতীঃ শারদোতফুল্পমল্লিকাঃ | 
বীক্ষ্য রস্ধং মনশ্চন্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥৮১॥২৯ 


২১১ রাগাত্মিক। ভক্তিরস 


চাদের জ্যোতন্লায় আকাশ সুন্দর, ফুলের শোভায় কানন সুন্দর, 
শ্রীকৃষ্ণ ঈষদরুণ প্রথম জ্যোৎন্সায় আনন্দিত হ'য়ে বাশীতে সুন্দর সুর 
দিলেন, গোপিনীর! সেই সুর শুনল। 

“নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্ধনং 

ব্রজন্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ | 
আজগ্া,রন্টোম্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ 

স যত্র কান্তো জবলোলকুস্তলা? ॥৪॥২৯॥ 

_অনঙ্গবর্ধন সেই গীতধ্বনিতে কুষ্ণগৃহীতমানসা, জবলোলকুস্তুল! 
ব্রজস্ত্রীগণ অন্যকর্তৃক অলক্ষিতোগ্যমা হ'য়ে যে স্থলে কান্ত আছেন__ 
সে স্থলে উপনীত হ'লেন। ব্রজাগোপীরা “গোবিন্দাপহ্গতাত্ীন:৮, 
তারা “তদর্থবিনিবতিতসর্বকামা?” | শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানে তারা_ 

“ছুহান্ত্যোই ভিযধুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিহ্বা সমুৎসুকাঃ 
পয়োহধিশ্রিত্য সংযাঁবমনুদ্ধ স্তাপরা যযুঃ | 
পরিবেশয়ন্ত্স্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশুন্‌ পয়ঃ 
শুশ্রাধন্ত্যঃ পতীন্‌ কাশ্চিদিশ্রন্ত্যোইপাস্ত ভোজনম্‌ ॥৫॥ 
লিম্পন্ত্য; প্রমুজক্ত্যোইন্যা। অপ্তন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে । 
ব্যত্যস্তবস্ত্রীভরণাঃ কাশ্চিং কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥৮৬1২৯ 

_ ছুপ্ধদোহনকারিনী কেউবা সম্যক ওংম্ক্যবশত দোহন-ক্রিয়া 
পরিত্যাগ ক'রে চলে গেলেন। কেউবা উন্ুনে ছুধ রেখে, কেউবা 
পরিবেশন করতে করতে চ'লে গেলেন। যিনি শিশুকে ছপ্ধ-পান 
করাচ্ছিলেন, ঘিনি পতিকে শুশ্রষা করছিলেন, যিনি ভোজনে ব্যস্ত 
ছিলেন, যিনি তেল মাখাছতলেন বাঁ অঙ্গ-মার্জনা করছিলেন, অথবা 
চোঁখে কাজল দিচ্ছিল্নে_ তারা সবাই ৮৮ গেলেন। স্মলিত- 
বন্ত্রাভরণ। হ'য়েও কেউব। গেলেন ! 

পিতা-পতি ভ্রাতা-বন্ধু-প্রভৃতি-কতৃকি বার্ষমাণ। হয়েও তারা 

' “কৃষ্ণ, তদ্ভাবনাধুক্তা দধ্যুরমীলিতলোচনাঃ ॥”৮ ৮1২৯। 
_ কৃষ্ণভাঁবনাযুক্তা হ'.র নিমীলিত-লোচনে কৃষ্ণকে পেলেন। 


গৌড়ীয় বৈষ্বীয় রসের অলৌকিক ২১২ 


কষ্ণকতৃকি (আপাতত ) প্রত্যাখ্যাত হ'য়েও তারা বলেন__ 
“যৎ পত্যপত্যনুহ্ছদামনুবৃত্তিরঙ্গ 
সত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদ! তবয়োক্তম্‌। 
অস্ত্রেবমেতহুপদেশপদে ত্বয়ীশে 
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভূতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥৮ ৩১॥৩৯॥ 
__তুমি ধর্মবিং, তাই বলেছ পতিপুত্রনুহ্নদ্‌-প্রভূতির সেবা স্্রীজনের 
স্বধর্ম। কিন্তু তুমিই তো শরীরিগণের বন্ধু ও আত্মা, তুমি ঈশ্বর, 
তোমাতেই সেই সেবাদিধর্মের সাধন হোক, কারণ তুমিই আমাদের 


প্রিয়তম | 
অনুনয় করেন 
“চিন্তং স্খেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু 
যন্িধিশত্যুত করাবপি গৃহ্থাকৃত্যে | 
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্‌ 
যামঃ কথং ব্রজমথে। করবাম কিংবা ॥% 
__গৃহৃমুখী চিন্ত ও' গৃহকাধরত করযুগলকে তুমি অনায়াসেই হরণ 
করেছ। তোমার পাদযুগ থেকে পা সরে না। ত্রজেকি কারেই বা 
যাব, কিই বা করব ? 


ব্রজগোপীদের এমন যে অনবদা প্রেম তাকেও উপেক্ষা করে 
শ্রীরষ্ণ রাসমগুলে অগ্থহিত হয়েছিলেন অন্য এক বজগোপিনীর সঙ্গে। 
কুষ্ণবিরহোন্বন্তা কৃষ্ণানুসন্ধানপরারণ। ব্রজগোগীরা সেই গোপিনীর 
সম্বন্ধে বলেছিলেন-__ | 
“কন্যাঃ*পদানি চৈতানি যাতায়। নন্দন্ুমুন। | 
আংসন্যস্তপ্রকোঠায়াঃ করেণো। করিণ! যথা ॥৮ ২৩।৩০॥ 
_ কৃষ্ণের অংসদেশে ন্থান্তবাহু কৃষ্ণসঙ্গগামিনী কার এই পদচিহ্ন ? 


“অনয়ারাধিতে। নূনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ ৷ 
যল্পে। বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো। যামনয়দররহঃ ॥৮ ২৪॥৩০। 


১১৩ রাগান্মিকা ভক্তিরস 


_ভগবান্‌ হরিকে ইনি প্রসন্ন করেছেন, যেহেতু প্রীত গোবিন্দ 
আমাদের পরিত্যাগ ক'রে একে গোপনস্থানে এনেছেন | 


“তস্তা। অমনি নঃ ক্ষোভং কুরবস্তাচ্চৈঃ পদাঁনি যৎ। 
ধৈকাপহ্ছত্য গোগীনাং ধনং ভুঙ.ক্তেহুঢ্যুতধরম্‌ ॥৮ ২৬।৩০॥ 


যে রমণী অন্য সকল গোপীগণের ধনন্বরূপ গ্রাকৃষ্ণের অধর একা! 
পান করছেন, সেই রমণীর পদপংক্তি আমাদের চিন্তকে ক্ষোভিত 
করছে | 
এই গোপিনী কুষ্ণপ্রেয়সী ভরাধা | 
কৃষ্ণ জল্গান্দ গোগীরা “তন্মনস্থাস্তদালাপান্তদ্বিচেষ্টাকুদাত্সিকাঁ_ 
সববস্থ ত্যাগ ক'রে তারা কুঞ্ে আত্মসমপ্গণ করেছিলেন । শ্রীকৃষ্ণের 
এশ্বর্য-চ্ঞান তাদের হাদয়াকে আভিভুত করেনি । কুষ্গক তারা পরম- 
প্রেয়োরপেই জেনেছিলেন । তাই 
"তমেব পরমাহ্বান: জারবুদ্ধাপি সঙ্গতাঃ 
জন্ুর্চণনরং দেহ; ছাঃ প্রক্গীণবন্ধন 5 0৮ ১০॥২৯॥ 


সৈই পরমাত্বায় জারনুদ্ধিদ্ধারা সঙ্গতা হায়েও গোপীরা সন প্রক্ষীণ- 
বন্ধন। হরে গণময় দেহ পরিতাগ করতলন । 


গোপীক প্রমের বিষয়ে চৈতন্বাচরিতকার ঝলেছেন- 
গোপিক!দশনে প্রফেল বাত গফুনত, | 
সে মাপৃষে বাঢ ধর নাতিক সমত, " 
আমার দর্শনে হুম পাইল এত সুখ | 
এই স্গে গোপীর ফন অঙ্গ মুখ ॥ 
গোপী-শোভ| দেখি কাত শোভি! বটে যত । 
বষশোভ। দেখি গে!ণী শোভা বাটে এত ॥ 
হই মতি পবম্পর কে হড়ানুতি। 
পরম্পর বা, কেহে। মুখ নাহি মুডি ॥ 
কিন্ত কষ্ের সুখ হয গোপীবপপ্তণে। 
তার সুখে £ ধবুদ্ধি হয গোপীগণে ॥ 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব ২১৪ 


অতএব এই স্থ কষ্ঃস্থথ পোষে । 
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি প্রেম-দোষে ॥ 
গোপীপ্রেমে করে কষ মাধুষের পুটটি। 
মাধুষ বাঢ়ায় প্রেম হইয়া মহাতুষ্ট ॥ 
প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়'নন্দ | . 
তাহা নাহি শিজ-স্খ বাঞ্চার সম্বন্ধ ॥ 
নিরুপাধি প্রেম ধাহা তাহা এই রাতি। 
প্রীতি-বিষয়ের সুখে আশ্রয়ের রাতি ॥১৮৯--১নন 
আদিলীলা-_চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


গোগীপ্রেমের খণশোধ না করতে পেরে শ্রীভগবান্‌ বলছেন__ 
“ন পারয়েইহং নিরবগ্সংযুজাং 
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। 
যা মাভজন ছুর্ভরগেহশৃঙ্খলাঃ 
সংবৃশ্য তদ্ঃ প্রতিযাত সাধনা ॥” ২১ ॥ ৩২ ॥ 
_এই গোপিনীরা ছুর্ভর গৃহশৃঙ্ঘল ভঙ্গ ক'রে আমাকে ভজনা 
করেছে। এই নিষ্পাপ অনুরাগিণীদের স্বীয় সাধুকর্ম দেবতার আয়ু 
পেলে শোধ করা যাবে না। তাই স্বীয় সাধনাতেই এরা ফললাভ 
করুক। 


গোপীপ্রেমের ব্যাপ্তি ও গভীরতা দেখে উদ্ধব বলেছিলেন-__ 
“এতাঃ পরং তন্ুভূতো। ভুবি গোপবর্ধেব। 
গোবিন্দ এবমখিলাম্মনি রূঢুভাবাঃ | 
বাঞ্ন্তি যদ ভবভিয়ো মুনয়ো বয় 
কিং ব্রল্মজন্মভিরনন্কথারসম্ত ॥৮ ৫৮ ৪৭ ॥ 


অখিলাত্ম গোবিন্দে রূঢ়ভাবা পরমতনুধারিণী গোপবধৃগণের যে 
ব্রজভাব মুনির! ও আমর! কামন। ক'রে থাকি, সেই ত্রজভাবের "অনন্ত 
কথারসের অন্ত শত শত ব্র্গজন্তা দ্বারাও পাওয়া যায় না। 


১৫ ও রাগাম্মিকা ভক্তিরস 
“নায়ং শ্রিয়োইঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ 
স্বর্ধোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোইন্যাঃ | 
রাসোৎসবেহম্ ভূজদণ্ডগৃহীতকণ্- 
লব্দাশিষং য উদগাদ ব্রজন্থন্দরীণাম্‌ ॥৮ ৬০ ॥ ৪৭ ॥ 
_-রাসোতৎসবে কষ্ণভুজদগ্ডগৃহীতকণ্ঠা ব্রজন্ুন্দরীগণ যে প্রসাদ 
লাভ করেছিলেন, সে প্রসাদ পরনগ্ীতিসম্পন্ন স্বয়ং লক্ষ্মীর ও লাভ 
হয়নি, পদ্মগন্ধ! স্বর্গফযোধিতের আর কি কথা ! 
“আসাঁমহো চরণরেণুজুষামহ: স্তাঁ 
বন্দাবনে কিমপি গুললতৌববীনাম্‌। 
যা দুস্তযজং স্বজনমার্ধপথঞ্চ তিন্না 
ভেজুমুকুন্দপদবীং শ্রুতিভিবিমৃগ্যাম্‌ ॥৬১ ॥ ৪৭0৮ 
_ুস্তাজ্য স্বজন ও আধপথ পরিত্যাগ ক'রে শ্রুতি-সন্ধেয় মুকুন্দ- 
পদপংক্তির ভজনা ধারা করেছিলেন সেই ব্রজদেবীদের চরণরেণুসেবী 
বুন্দাবনলতা-গুল্সাদির কোনো একটি হ'তে ইচ্ছা করি। 
' গ্রারপগোন্বামী গোগীপ্রেমের সংজ্ঞা দিয়েছেন ভাব 
“তান্ররাগঃ স্বসংবেগ্দশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ 
যাবদা শ্রয়বন্তিশ্চেদ ভাব ইত্যতিধীয়তে " 
মুকুন্দমমহিষী বূন্দৈরপ্যসাবতিছুলিভঃ | 
ব্রজদেব্যেকসংবেছ্ো মহাভাবাখায়োচ্যতে ॥% 
১০৯১ ১ ১॥ 
জ্জ্বলনীলমণি 
_ অনুরাগের প্রকাশ যখন ঘটে আপন। থেকেই, বাইরের “কানো 
কারণের উপর নির্ভর করে না, তখন অন্ুরীগবতীদের সেই রতি 
ভাব-মাখ্যা গ্রহণ করে। এই ভাব শ্রীকষ্মহিষীদের পক্ষেও 
অতিছ্রলভ। শ্ত্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজদেবীদের এই রতি মহাভাব আখ্যা 
গ্রহণ করে। 
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মহাভাব প্রেমের চরম পরিপাক। গোপীপ্রেমের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি 

শ্রীরাধায়। প্রেমের এই পরম পরিপাক মহাভাব সমর্থা ররতিতেই 
সম্ভব। সমর্থা রতি প্রৌঢা হ'লে মহাভাব-দ্রশা প্রাপ্ত হয়__" 
“ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢা মহাভাবদশাং ব্রজেৎ।” 

উজ্জ্বলনীলমণি 


কৃষ্ণপ্রেম গোপীদের স্বভাবজ ব'লে মহাভাবদশার কোনো উদ্বোধক 
কারণ নেই। বহিহেতুর অপেক্ষা না রেখেই যা আবির্ভুত হয়, 
উদ্দীপিত হয়, তাই স্বভাবজ্ত-_ 
“বহিহেত্নপেক্ষী তু স্বভাবোহথঃ প্রকীতিতঃ1% 
উজ্জ্বলনীলমণি 
স্বভাবজ প্রেমও ছু-শ্রেণীর, এক নিসর্ক্ত, দ্বিতীয় স্বরূপজ। পূর্বপূব 
জন্মান্ুূত সুদৃঢ় অভ্যাসজন্য যে সংস্কার তাই নিসর্গজ প্রেম 
“নিসর্গ; স্ুদটাভ্যাসজন্যঃ সংস্কার উচ্যতে |” 
উজ্জ্লনীলমণি 
এই নিসর্গজ প্রেম গোলীপ্রেম নয় । পদ্মপুরাণে আছে দগ্ডকারণ্য- 
বাসী মহষির। শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীমৃতির অপুরব মাধুরী দেখে রমণীর মন 
নিয়ে তাকে কামনা করেছিলেন। তারাই পরে গোকুলে ললনারূপে 
জন্মগ্রহণ করেন ও শ্রাীকৃষ্ণকে কান্তভাবে লাভ ক'রে মুক্ত হন-_ 
“পুরা মহর্ধয়ঃ মবে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ | 
দৃষ্বী রাম: হরিং তত্র ভোক্ত,মৈচ্ছন্‌ সুবিগ্রহম্‌॥ 
তে সবে স্ত্রীহমাপন্নাঃ সমুষ্ভতাশ্চ গোকুলে। 
হবিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ ॥” 


সুতরাং এদের সংস্কীর বা কঞ্চবিষয়িণী রতি নিসর্গজ। কিন্তু যে 
গোপীপ্রেমের মাহাক্মে উদ্ধব অভিষ্টত হয়েছিলেন, সে গোপীপ্রেমের 
স্বভাব স্বরপজ। কৃষ্রতির রমরূপতায় পরিণতির পক্ষে যে সব 
উদ্ধোধক কারণ উল্লিখিত হয়েছে সেগুলিকে বিলাসের আধিক্য- 


৭১৭ রাগাত্মিক! ভল্তিরল 


সচক ব'লে ধ'রে নিতে হবে, কারণ গোগীপ্রেম স্বতঃসিদ্ধ বা অঙ্ন্ 
অর্থাৎ আপন! থেকেই এ প্রেম উদ্দদ্ধ হয় । 
* “অজন্থস্ত স্বতঃসিদ্ধঃ স্বরূপং ভাব ইদ্যতে | 
স্বরূপং ললনা নিষ্ঠং স্বয়মুদদ্ধতাং ব্রজেং | 
অদুষ্টেইপ্য শ্রুতেহপুযুচ্চৈ কুঝে কুর্ধাদ দ্রুতং রতিস্‌ ॥৮ 
উজ্জ্লনীলমণি 
__অজন্য ও ব্বযতঃসিদ্ধ ভাবকে স্বরূপ ভাব বলে। ললনানিষ্ত 
স্বরুপ ভাব ব্য়ং উদ্ধ দ্ধ হয়। বধ যদি অশ্রত ব। আদষ্ট থা;কন, 
তাহলেও অতি দ্রতভাবে রতি জাগ্রত হ'য়ে থাকে । 
"আভ্যোগাদ [বষয়তঃ সমবন্ধাদভিমানতঃ ॥ 
সা তদীরবিশেবেভ্য উপমাতঃ স্বভাবতঃ | 
রতিরাবিভবোদেবামুন্তমহ্ং যথোবম্‌॥ 
প্রোত্তী অব্রাভিযোগাছ্া। বিলাসাধিক্যহেতবে | 
রতিঃ স্বভাবজৈব স্তাং প্রায়ো গোকুলন্রভ্রবাম্‌ ॥” 
উজ্জ্বলনীলমণি 
_কুষ্ণরতি যথোন্তর অভিযোগ, বিঘঘ, শাশ্বন্ধ, অভি ব, তদীয় 
বিশেষ, উপমা ও স্বভাব থেকে জাত হ'য়ে উত্তম হয়। অভিযোগাদি 
বিলাসাধিক্যের হেতু মাত্র, কারণ গোকুল-ন্ুজগণের রতি প্রায়শই 
স্বভাবজ হয়ে থাকে । 
“প্রায়শ' কারণ মহষিরা ধারা গোকুলে গোপীরূপে জন্ম নিয়েছিলেন, 
তাদের রতি নিসর্গজ | 
| গৌপীপ্রেম পরকীয়া । গোগীতেতের স্বকীয়াহ 
বুন্দাবনের গোস্বামীগদে" অভিমত । ওাজীব- 
গোস্বামী-প্রমুখ বৈষ্ণবেরা গোপ্রেমের স্বকীয়াব স্বীকার করেন-_ 
“জ্রীকৃঞ্চেন তাসাং নিত্যদাম্পত্যে সতি পরকীয়াহে চ মায়িকে সতি” 
লোচনরোচনী টীকা 
__গ্রীক্ের সঙ্গে *্.'পীদের নিত্যদাম্পত্য, পরকীয়াত্ব মায়িক মাত্র । 


পরকায়া-তত্ত 
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বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ গৌড়ীয় বৈষুবেরা গোপীপ্রেমের পরকীয়া 
স্বীকার করেন। 

-গোপীনাং পরকীয়াত্দর্শনাৎ সবগোপীশিরোমণিঃ ' সাপি 
পরকীয়ৈব।...-..ন তু প্রকটাপ্রকটলীলয়োঃ স্বরূপতঃ কিঞ্চন 
বৈলক্ষ্যমস্তীতি। | 

আনন্দচক্দ্রিক। টীকা 

_গোপীগণের পরকীয়াত্ব আছে বলে সবগোগপীশিরোমণি 
গ্রীরাধারও পরকীয়াহ। প্রকট ও অপ্রকট লীলায় কোনো প্রাভেদ 
নাই। 

গোঁপীপ্রেমের শেষ সিদ্ধান্ত পরকীয়া সিদ্ধান্ত । বলদেব বিদ্যাভূষণ 
বলেন__ 

নন্থু শক্তি-শক্তিমদ্ভাবেন বহেনীষ্ষ্যবন্িত্য সিদ্ধয়োরনয়োনিত্য- 
দাম্পত্যং বিহায় কেয়মৌপপত্যেন লীলেতি চেৎ পারমৈশ্বধাদিতি গৃহাণ। 
ন হোতয়োনিয়ামকঃ কোহপ্যস্তি যদভীত্যা দাম্পত্যে স্থেযম। ন বা 
কর্মপারতন্ত্যাদৌপপত্যপুকর্মতন্ত্রত্বাভিধানাৎ। ন চ জনমনোনিবেশায়ৈতৎ 
“ন পারয়েইহম্” ইত্যাদি বাক্যেযু তশ্মিন্‌ স্বেচ্ছায়াঃ প্রত্যয়াং 
তন্নিবেশস্ত্ব সৌন্দর্যহেতুক এব। ন চোৎকগায়াঃ পরিপোষায়ৈতং 
ত্তা নিত্য-পুষ্টত্বাৎ তম্মাৎ। পারমৈশাঁদেবৈতচ্ছক্তিশক্তিমতোস্তয়োনি- 
গীর্ণদাম্পত্যমৌপপত্যমিতি স্ধবীভিরবধেয়ম্‌।” 

_শক্তি-শক্তিমান-ভাবে বহ্ির উষ্ণতার মত নিত্যসিদ্ধ এদের 
দাম্পত্য । সেই দাম্পত্যকে পরিত্যাগ ক'রে গুপপত্য ভাবে এই লীল। 
কেন-__এ প্রশ্নের উত্তর এই যে পরমেশ্বরের স্বভাব-বশতই এই লীলা । 
এমন কেউ নিয়ার্মক নেই যার ভয়ে এর। দাম্পত্য-বন্ধনে থাকবেন । 
এঁদের ইপপত্য-ভাব কর্ম-পরতন্ত্র নয়, কারণ এর কর্মের অধীন নন। 
জনমননিবেশনের জন্যও ইপপত্য নয়--“ন পারয়েইহম্‌” ইত্যাদি 
বাক্যের অর্থ থেকে স্বেচ্ছা প্রত্যয় প্রকট ব'লে জান! যায়। প্রকৃতপক্ষে 
গপপত্যনিবেশ সৌন্দর্যহেতৃক ৷ উৎকঠা-পরিপোষণের জন্য উপপত্য 
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নয় কারণ উৎকা নিত্যপুষ্ট। অতএব পারমৈশ্বর্ষবশত শক্তি-শক্তি- 
মানের নিগীর্ণ-দাম্পত্য এই গপপত্ত সুধীগণের দ্বারা অবধেয় । 

“যন্ত, কশ্চিন্তাদৃশব্য হরেস্তাভিঃ সহ শঙ্গারলীলা তৎ পতিভায 
ন তৃপপতিভাবেন তেন তম্মিস্তান্ু চ সৌশীল্য-প্রতীপম্য কৌশীলম্ত 
প্রসঙ্গাদিত্যাহ ধর্মশাস্ত্রাভ্যাসঘাসগ্রাসপুষ্টস্তদসৎ। সর্বেশঙ্াম্মারামস্ত 
হারেঃ শূঙ্গারোৎকর্ধরঘিকম্য সত্যসক্কক্পস্তানাদিতৎসংকল্পাদনাদিতস্তথা- 
বি9ভূতাভিস্তদন্তাস্পৃষ্টাভিঃ স্বকান্তিসমাভিঃ সহ লীলায়াং স্বাত্মারামত্বান- 
পায়াৎ” | 

_যদি কেউ বলেন গোপিনীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের শুারলীলা 
পতিভাবেই হোক, উপপতিভাবে নয়, এতে দুঃশীলতার প্রসঙ্গও নেই, 
তাহ'লে বলব সত্যসঙ্কল্প ভগবান শকৃষ্জের আত্মারামতের হানি উপপত্যে 
হয় না, কারণ, শ্মঙ্গারোৎকধরসিক শ্রীকৃষের অনাদি সম্ক্নবশত অনাদি- 
কাল থেকে আবিতা৷ স্বকান্তিসমানা অনন্যস্পুষ্টা গোপীগণের পরকীয়াহ 
নিত্য । 

উদ্ধৃত অংশ ছুটির মন্নীর্ঘ-_রাঁধা শক্তি, কৃষ্ণ শক্তিমান্‌। শক্তি-শক্তি- 
মানের নিত্য-সিদ্ধ-ভাব সবদাই স্বীকৃত, ধেনন শক্তিমান "হি সঙ্গে 
শক্তি উষ্ষ্যের নিত্যসিন্ধভাব সবদাই প্রত্যক্ষ । যাকে ছেড়ে যা থাকে 
না, তার সাঙ্গে তার নিত্যসিদ্ধভাব। শক্তি বা ধম শত্তিমান্‌ বা ধমীকে 
ছেড়ে থাকে না বলেই ভাদের নিত্যসিদ্ধাত্। “রাধাকৃষ্জের নিত্যসিদ্ধ- 
ভাব দাম্পত) হোক, ুপপত্যের প্রয়োজন নেই কারণ ওপপত্যের চেয়ে 
দাম্পত্য কাম্যতর»”--এ উক্তির যাথার্থ্য নেই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌ 
পরমেশ্বর | তাঁর ভাবও পারমৈশ্বধ। লৌকিক .ভাব' নিয়ে তার 
বিচার করা চলে না। দাম্পত্যের নিয়াম ধর্মশাস্ত্র অর্থাৎ ধমশাস্ত্রে 
দাম্পত্যের বিধান আছে, প্রশংসা আছে, আছে তজ্জনিত ইহলোকে 
প্রতিষ্ঠা, পরলোকে পরম! গতি। কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়ামক কে? 
তাঁর উপর বিধান চালাবে কে? এই বিশ্বজগৎ তাতেই প্রতিষিত-_ 
তাকে প্রতিষ্ঠ। দেবে ক? তিনিই সবলোকের পরমা গতি-_তাকে 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিক হ্ 


গতি দেবে কে? পরমেশ্বর কর্মাধীন নন, সুতরাং অদৃষ্ট বা কর্মপার- 
তন্ত্যবশত ওপপত্য সম্ভব নয়। জনগণের চিত্ত আকধণ করার জন্য 
তাদের পরকীয়া লীলা-_একথা! বলা যায় না, কারণ শ্রীকৃষ্ণ “অসমোধ্ব- 
রূপশ্রী-বিম্মীপিতচরাচরঃ 1৮ “ন পারয়েহহম্” ইত্যাদি শ্লোকে তিনি 
গোণীদের সঙ্গন্ধে যা বলেছেন তাতে তার ইচ্ছাই প্রকট হয়েছে । 
পরকীয়া লীলায় যখন তার নিজেরই ইচ্ছা ছিল তখন আর অন্য 
কোনো কারণ খোঁজার প্রয়োজন নেই । পরকীয়া লীল! উৎকণ্ঠা 
পরিপোষণের জন্য নয়। কেন না উৎকণ্ঠা কার? রাধাকৃষ্র ? 
তারা তো নিত্যমিলিত ! জনমনের ? শ্রীকৃষ্ণ তো “ত্রিজগম্মানসীকষি - 
মুরলীকলকুজিত” | ভগবৎ-সম্বন্ধিনী উৎকগ্ঠার পরিপোষণ তাতেই 
হ'তে পারে। সুতরাং পরমেশ্রত্ব প্রযুক্ত এই ওপপত্যভাব, দাম্পত্যভাব 
নয়__এইটেই স্বীকার্ষ। 

“শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোগীদের শুঙ্গারলীলায় ওপপত্যে কৌশীলা, 
দাম্পত্যে সৌশীল্য”__ একথাও যথার্থ নয় । শ্রীকঞ্* সবেশ্বর, আত্মারাম, 
শূঙ্গার রস তাতে চরম উৎকর্ষ পেয়েছে এবং তিনি সত্যসন্কল্প । তারই 
অনাদি সন্বল্পনাবশত অ-পরভুা তুল্য-বূপ-গুণ-যুভা গোপাদের 
আবির্ভাবও অনাদি । সুতরাং অনাদি পরকীরা-লীলায় শ্রীকুফ্ের 
কিছুমাত্র আত্মারামন্হানি নেই, বরধ্। এতেই শূঙ্গার রস পরমা পরি- 
পুষ্টি লাভ করেছে । 

গোপীক্প্রমের মাহাত্ম্য এইখানেই-_-এই পরকীয়া ভাবে । প্ররুত- 
পক্ষে দাম্পত্য প্রেমের ভেজাল নির্ণয় করা কঠিন, 'অর্থাৎ স্ত্রী যদি 
স্বামীকে ভালবাদে, তাহ'লে তার মূলে অধর্সের পতি ভয় কতখানি, 
লোকনিন্দার আশঙ্ক। কতখানি, শান্ত্রবিহিত আচরণে নিষ্টা কতখানি, 
পরলোকে গতির আশা কতখানি, ইহজীবনের সুখ ও নিশ্চিন্ত আরাম 
কতখানি, 'ত। সব ছেঁকে প্রেমের সারীভূত অংশের পরিমাণ পাওয়া 
কঠিন। কিন্ত পরকীয়া প্রেমে ন। আছে শাস্্-বিধানের সমর্থন, না 
আছে লোক-প্রশংসার অনুকূলতা, না৷ আছে পরলোকে ব্বর্গস্থাখের 
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প্রত্যাশা! । এসব কিছু তো নেইই, বর এ সবের বিপরীত আছে, 
আর আছে সর্বোপরি যার জন্যে এত ত্যাগ তার কাছ থেকেও 'প্রতি- 
পত্তির সম্ভাবনা । পরকীয়া প্রেমে তাই বিমিশ্রণ নেই, আর যদি বা 
বিমিশ্রিত অংশ কিছু থাকে তাহলে তা এত স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে থে তার 
স্বরূপ ও সামগ্রী নিবেদনের মধ্যে কোনে। মোহ আর থাকে না। 
লৌকিক পরকীয়া প্রেম সম্বন্ধে যখন এত কথা বলা যায়, তখন 
পরকীয়! প্রেম যেখানে অলৌকিক- সেখানকার চমকারিতার সম্বন্ধে 
কি বলার আছে! এই জন্য গ্রীভগবান্‌ বলেছিলেন গোপীদের-__ 

“ন পারয়েহহং নিরবগ্যসংযুজাং 
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ 
যা মাভজন্‌ ছুর্গরগেহশৃহ্খলাঃ 
সংবুশ্য তছ্ঃ প্রতিযাতু সাধনী”॥২ ১॥৬২॥১০॥ 


মর্শার্থ_নিরবগ্-সংযুক্তমনা এই গোগপীদের সাধুকত্যের খণশোধ 
করতে ভগবান্‌ শরীক কোনোদিনই পারবেন না, কেননা এই সকল 
গোগীদের চিত্ত ফলবিমুখ, কৃষ্ণপ্রেমে অন্ত কোনো প্রতশিত বস্ত্র 
ছায়াপাতও তাদের হয়নি তাই কৃষ্ণাপ্রামে যে আনন মাত্র সে 
আনন্দের দ্বারাই তাদের প্রেমের খণশোধ হওয়া সম্ভব । 


প্রেমের মধ্যে যেমন শ্রেষ্ঠ গোপীপ্রেন, গোণীপ্রেমের মধ্যে আবার 
তেমনি শ্রেচ রাধাপ্রেম_ 
ইহাব মধো বাঁদাব হোম সানা শিরোমণি। 
যাহার মহিন সবশাজেতে বাথানি ১১০] 


চৈঠ চঃ মধালীলা- অষ্টম "নিচ্ছে 


সবশাজ্সে যেমন 
“কংসারিরপি সংসার-বাসনা-বদ্ধ-শৃঙ্খলাম্‌ 
রাধানাদায় হৃদয়ে তত্যাজ ত্রজন্ুন্দরীঃ ॥১)৩1” 
গীতগোবিন্দ 
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__-সংসার-বাসনা-বদ্ধ-শৃঙ্খল। রাধাকে হৃদয়ে ধারণ ক'রে কংসারি 
কৃষ্ণ ব্রজন্ুন্দরীগণকে ত্যাগ করলেন । 
“যথ। রাধা প্রিয়া বিল্ঞোস্তহ্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা । 
সর্বগোপীষু সৈবৈকা! বিষ্কোরত্যন্তবল্লভা ॥৮ 
পদ্মপুরাণ 
_ বিষ্ণুর কাছে রাধা যেমন প্রিয়া,_রাধাকুণ্ডও তেমনি প্রিয়। 
সর্গোপীর মধ্যে এক রাধাই বিষ্ণুর অত্যন্ত বল্পভা । 
“বহিরঙ্গৈঃ প্রপঞ্চস্থয স্বাংশৈমায়াদিশক্তিভিঃ | 
অস্তরঙ্গৈস্তথা নিত্যং বিভৃতৈক্তৈশ্চিদাদিভিঃ ॥ 
গোপনাছুচ্যতে গোলী রাধিকা কৃষ্ণবল্পুভ। ॥৫২।॥ 
দেবী কষ্চময়ী প্রৌক্তা রাধিকা পরদেবতা | 
সবলক্ষ্মীত্বরূপ! সা কুষ্ণাহলাদস্বরূপিণী ॥৫৩1” 
পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ_ উত্তরখণ্ড 
পদ্গাপুরাণ 
-_ প্রপঞ্চের বহিরঙ্গ স্বাংশ-মায়াদি শক্তি দ্বারা এবং অস্তরঙ্গ বিভূতি 
চিদাদি শক্তি দ্বারা নিত্যই গোপন ব'লে কুষ্ণবল্পভা রাধিকা গোপী নামে 
খ্যাত । কৃষ্চময়ী রাধিক1 পরদেবতা-রূপে কথিতা, তিনি সবলক্ষ্ীন্বরূপা 
ও কৃষ্ণাহলাদন্বরূপিনী । 


“অনয়ারাধিতো নৃনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ | 
যন! বিহায় গোবিন্দঃ 'গ্লীতো যামনয়দ্রহঃ ॥৮২৩॥৩০।১০। 
ৰ শ্রীমদ্ভাগবত 
-ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই এর দ্বারা আনন্দলাভ করেছেন, 
কারণ গ্রীত গোবিন্দ আমাদের পরিত্যাগ ক'রে এঁকে নির্জন স্থানে 
এনেছেন । 
“ক! কষ্ষন্থয প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা 
কান্ত প্রেয়স্থান্ুপমগ্ণ। রাধিকৈকা ন চান্যা । 


২১৩ রাগান্মিকা ভক্তিরস 


জৈন্্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠরহং কুচেহস্তা 
বাঞ্ছাপুর্ত্য প্রভবতি সদামূন্য রাধৈব নান্যা ॥১২২।১১।৮ 
গোবিন্দলীলামৃত 
_ কৃষ্ণের প্রণয়জনিভ কে? রাধিকা । কৃষ্ণের প্রেয়সী কে? 
অন্নুপমগ্ণ! শ্রীমতী রাধিকা, অন্য কেউ নয়। কেশে কুটিলতা, দৃষ্টিতে 
তরলতা! ও কুচে নিষ্টুরতা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্চাপৃতি করতে পারেন এক 
রাধিকাই, অন্তে নয়। 
“কেলীকলাস্থু কুশলা নগরে মুরারে- 
নাভীরনীরজদুশঃ কতি বা! ন সন্তি। 
রাধে ত্বয়া মহদকারি ভপো যদেষ 
দামোদরস্ত্বয়ি পরং পরমানুরাগঃ ॥৮১৯১॥ 
পগ্যাবলী 
_-নগরে মুরারির কতই না কেলিকলানিপুণ। পপ্মনেত্রা আভীর- 
রমণী আছে, কিন্তু রাধে, তোমারি মহাতপোবলে দামোদর তোমাতেই 
প্রগ্াটভাবে পবমান্রাগশালী | 
রাধার মহস্তা সম্বন্ধে চৈতন্চরিতামৃতে আছে শ্রীকৃষের উ- 
আমা চৈতি গুণা বড জগত অসশ্থব | 
একলি র'পাতৃত তাহা করি অন্মভব ॥ 
কোটি কাম জিনি কপ যদাপি মাম ব। 
অসমোর্ধ-মাধুষসামা নাহি যার " 
মোব কপে আপাধিত করে ত্রিহ্ববন। 
রানার দশনশে ঘোর জদাষ নযন ॥ 
মোর বশী-গীতে মাকমায় জ্রিভৃক্ন ' 
বারার ৰন হরে অমাব শবণ ॥ 
ফাপি আমার গন্ধে গত স্থগন্ধ | 
মোর চিন প্রাণ হবে বাধা অঙ্গ গন্ধ ॥ 
য্ছাপি আমার রসে জগত স্বরস। 
রাপার অধর রসে আমা করে বশ 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিক ২২৪ 


যগ্পি আমার স্পর্শ কোটানু-শীতল। 

রাধিকার স্পর্শে আম। করে সুশীতল ॥ 

এই মত জগতের স্থথে আমি হেতু । 

রাধিকার রূপপ্তণ আমার জীবাতু ॥ ২৩৯-২৪৬ ॥ 

আদিলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

রাঁধাপ্রেমের মহত্তা সম্বন্ধে আছে 

রাধার দর্শনে মোব জুডায নযন। 

আমার দর্শনে রাত সাথ আগেবান ॥ 

পবস্পর বেণু-গীতত হরঘে চেতন । 

ঘের শ্রম তমাঁলেরে কবে আলিঙ্গন ॥ 

কু আলিঙ্গন পাইনি জনম সকলে । 

সেই স্তখে মগ বহে বুক্ষ করি কোলে ॥ 

অনুকুল বাত যদি পায় মোব গন্ধ । 

উডিধ' পি চা, নে হয় অন্ধ | 

তাহ্বল-চবিত ঘবে কবে আন্বাদনে । 

আনন্দ সম্প্রে ডুবে কিছুই না জানে ॥ 


মার সঙ্গমে রাদ। পায় বে আনন্দ | 


চা কহ হি নতি পাই অনয ॥ 
৬ চা 
লাল", অনল পরাগ হাল নে হক্ষ-মপুরা | 


তাহা দেখি ঢাখে আম দাপনা পাবি ৭ ১০৮-১৭৮ 
আনদলীলা--চতুর্থ পরিস্ছেল 
রাধাপ্রেমের গাঢ় ৪ ব্যাপ্তির ভন্যা রাধাকে প্রেমস্বরূপিণী বলা 

হয়। বৃহদভক্তিসারধহ রঘুনাথদসগোম্বামিকৃত প্রেমান্তোজমকরন্দ- 
স্তবাবলম্বনে চৈতন্চরিভামৃতের মধালীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে রাধ!- 
প্রেমের স্বরূপবর্ণনা আছে-__ 

রংপগতি হও ল্পেহ স্বগদ্ধি উদ্ব্ন | 

হাতে আঠি শগছ্ধি দেহ উজ্জল বরণ ॥ 

কারণামভ-পারায় জান প্রথম | 

তাক্প্যামুতপারায় আন মধ্যম ॥ 


রাগাত্সিক। ভক্তিরস 


লাবণ্যামত-পারায় তছুপরি মান । 
নিজগচ্জা শ্যাম পষ্ট শাটা পরিপান। 
প্ুমঃ গভব!গ দ্বিতীঘ অরুণ বসন । 


প্রণন্বন।ন-কঞ্চুলিকান বক্ষ আচ্ছ দন ॥ 


টা কা সপ কট খ্রি জে 2৩ ॥ 
(দই মগমাদ বিটিভি কহলবব ॥ 
কব 7৮ [০০ ৫ সত 2 
চন মান বামা বাঙাল বিভা 


ক ্জ 4৭ ৮. ক ৯০৯ স্ টি বি ব শিস 
€৭-এণা পুমা লি সন্থাঙ্গে পুবিত । 


অলাবদঃ স্থিতি সবীস্ষলগে কব নান । 


সত ৯৯ ৩ খন ক্ষ ৬. ৯ ০ ৯. চর বা 1 
বুধ লল।-মলে।বু। ও সন আহঙপারা এ 


৮০ ৫ ১:০০ নিব এ ঞ্ু 
৪17৩ বা হত ওলা 978 2এবশঙ্গ | 
রুধংলাদ 2 হন হাত সকালে 

গু 
এহন মন -ি০-মশ্ গুবাহি লচতে। 


নিরন্থব পৃ করবে কুফর সবকাম ॥ 
কুফর বিশক্ধ প্লেমবহহর কব । 
'অন্গপ:' গণগণ পুন কছগাবর ॥ ১৬৬-১৮১। 


গোঁড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ত ২২৬ 


বৈষণবেরা রাধাকে প্রেমস্বরূপিণী বলেই জানেন-__ 
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম-বিভাবিত। 
রুষ্ের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত ॥১৬২।॥ 
মহাভাব চিস্তামণি রাধার স্বরূপ । 
ললিতাদি সখী তার কায়ব্যহ রূপ ॥১৬৩| 
চৈঃ চঃ মধ্যলীলা__অষ্টম পরিচ্ছেদ 
রাধার স্বরূপ প্রেম। প্রেম হলাদস্বরূপ। হলাদ শক্তি-বিশেষ । 
হলাদশক্তি স্বরূপশক্তির অন্যতম । শ্রীভগবানের অনন্ত শত্তির মধ্যে 
স্বরূপশক্তি সর্বপ্রধান। স্বরূপশক্তির পধায় অন্তরঙ্গা শক্তি, চিৎশক্তি 
বা! বিষ্তশক্তি-_“বিষুণশক্তিঃ পরা প্রোক্তা 1” ৬৭৬১ ।  বিষ্ণপুরাণ 


“শক্তিশ্চ সা ত্রিধা__অন্তুরঙ্গী, বহিরঙ্গা তটস্থ। চ। তত্রান্তরঙ্গতয়। 
স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ বৈকুষ্ঠাদিস্বরূপবৈভবরূপেণ চ 
তদবতিষ্ঠতে |” ভাগবতসন্দর্ভ 

_সেই শক্তি ত্রিধা_ _অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা! ও তটস্থা। অন্তরঙ্গ 
স্বরূপশক্তিতে ভগবান্‌ পূর্ণস্ববূপে এবং ০০০০ 
অধিষ্ঠিত থাকেন । 


সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিও ত্রিরূপা, সদংশে সন্ধিনী, 
চিদংশে সংবিৎ এবং আনন্দাংশে হলাদিনী__ 
সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ । 
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ ॥ 
আানন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সঙ্গিনী | 
চিদ'শে সঙ্গিং যারে জ্ঞান করি মানি ॥১৫৪-৫৫] 
চৈঃ চঃ 
হুলাদিনী-শত্তি ্র দ্বারা ভগবান্‌ কৃষ্ণ সুখানুভব করেন। স্বরূপ- 
শক্তি ভগবংস্বরূপ, সুতরাং ভগবান্‌ স্বয়ং হলাদন্বরূপ। হুলাদ-স্বরূপ 
স্বয়ং ভগবান্‌ হলাদিনী-শক্তিদ্বারা আহ্লাদিত হন-_ 
স্থথকপ রুষ্ণ করে স্থথ আম্বাদন  ঠেঃ চঃ ১৫৮।৮২। 


২২৭ রাগান্মিক| ভক্ভতিরস 


"লৌকিক দৃষ্টাস্তে এ ব্যাপার অসম্ভব ব'লে মনে হ'তে পারে। 
চিনি কি কখনো আপন স্বাদ গ্রহণ করে? কিন্তু অলৌকিক 
ভগবৎসত্তাম্ম লৌকিক বিচার চলে না। আনন্দ চৈতন্তস্বরূপ ব'লে 
স্বপ্রকাশ। আনন্দ কখনো অপ্রকাশ বা অন্দ্রাত থাকতে পারে না। 
লৌকিকে কিন্তু কর্মকর্তৃভাব অবশ্যন্থীকার্য। কর্তা ক্রিয়ার আশ্রয়, 
কর্ম ক্রিয়াজনিত ফলের আধার । যেমন “রাম অন্ন পাক করে" এ 
বাক্যে কর্ত রাম পাক-ক্রিয়ার আশ্রয়, কর্ম অন্ন কিন্ত পাক-ক্রিয়ার 
ফল যে বিক,প্তি বা নরম হওয়া, _তারই আধার । এইজন্য লৌকিকে 
কণ্তা ও কর্মের বিভিন্নতা অবশ্য স্বীকার । অলৌকিকে তা নয়, কারণ 
অলৌকিক গুনর যে প্রকাশ তা স্বরূপভুত, লৌকিক বিষয়ের 
প্রকাশের মত ক্রিয়াজন্য নয়। তাই অলৌকিকে কর্তা ও করের 
তাদাতা বালে "হখনপ কষ কাল স্থ দঙাদন।]” 

হলাদশক্তি শ্রীভগবান্কে যেমন সখ দেয়, ভক্তকেও তেমনি সুখ 
দিয়ে থাকে_ 

“ভক্গগণে স্থ দিতে হলাদিনী কাবিন ।” 
মধলীল1--ত- পরিচ্ছেদ 
ভক্ত জীবশক্তির অন্তর্গত। জীবশভ্তির পর্যায় তটস্থা শক্তি । 
তটস্থা শক্তি অস্তুরঙ্গা ও বহিরঙ্গ। শক্তির মধাবতিনী । তটস্থার একদিকে 
বহিরঙ্গ! মৃন্ময়ী অন্যদিকে অন্তরঙ্গ চিন্ময়ী। ভত্তহৃদয়ের একদিকে 
মুন্ময়, অন্থাদিকে চিন্ময় । মুন্ময়ের ছায়াপাতে তার হদয়ভাবে আসে 
সঞ্চারীর প্রাধান্য, চিন্ময়ের আলোকোষ্ভাসে হয় রসাবেশ। ছঃখ 
সংশয় দৈন্ত আসে এ মুন্ময়ের দিক থেকে, আনন্দ আসে এ চিন্ময়ের 
দিক থেকে । তাই বৈষ্ণব বলেন-- | 
“ভ কুগণে সখ দিতে হলাদিনী কাবণ |” 

প্রসঙ্গের অনুরোধে এ স্থলে শক্তি-শব্দটির টাকার প্রয়োজন। 
শক্তি সন্বন্ধী শব- 101৮০ 6০70 শক্তিশব্দের অর্থ সাপেক্ষ, 
নিরপেক্ষ নয়। অপেক্ষা কিসের ? আশ্রয়ের এবং বিষয় বা কাষের। 


গৌড়ীয় বৈষবীয় রসের অলৌকিকত্ব ১২৮ 


শক্তি শুনলেই এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে শক্তি কার অর্থাৎ শ্তি 
কিসে আশ্রিত? সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয়, কি বিষয়ে শক্তি অর্থাৎ 
এ শক্তিতে কোন্‌ কার্ধ সম্পন্ন হয়? মুতরাং শক্তিমান 'বলতে থে 
বস্ত কিছুর জনক ব৷ কারণ তাই শক্তিমান এই কথাই বুঝি। কারণের 
অর্থাৎ শত্তিমানের ধর্মই শক্তি, শক্তির ফল কাধের উৎপত্তি । 

নৈয়াধিকের। শক্তি ব'লে কোনো অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেন 
না। তাদের মতে কারণতা বা কারণস্বভাবই শ্তি। কাষ-কারণ- 
তত্ব মানতেই হয়; কারণ আছে, কার্য নেই, কিংবা কাধ মাছে, 
কাঁরণ নেই--এমন একটি অবন্তা থাকা সম্ভব নয়। কারণ মানলে 
কারণের স্বভাবও মানতে হয়। কারণের স্বভাব কারণতা । কারণ 
স্বস্থভীবেই কার্ষের জনক হ'তে পারে । সুতরাং কারণতার অতিরিক্ত 
ধর্মবিশেষ, যাকে কারণতাবচ্ছেদক বলা হয়, এমন কোনে শক্তি 
স্বীকার করার কোনো হেতু নেই । হেতু নেই বলে কারণ-স্বভাবের 
অতিরিক্ত শক্তি স্বীকার করলে গৌরবপ্রসঙ্গ এসে পড়ে- এই নৈয়ায়িক 
মত। 

মীমাংসকেরা শক্তি স্বীকার করেন। তারা বলেন কারণকে 
মানলে কারশতা। ও শক্তি হুইই মানতে হয়। ন। মানলে মণিমন্ত্াদি- 
প্রতিবন্ধকস্থলে দাহ্াবস্তাতে অগ্রিসযোগেও দাহক্রিয়ার অন্ুৎপত্তির 
কোনে উপপত্তি 021)12৮৮01017) হয় না। এ তো বল। যায় না যে 
অগ্নি আর অগ্নি নেই, অন্য কিছুতে পরিণত হয়েছে, কারণ অগ্নি ও 
আগ্রিত্-ছুইই সে স্থলে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ! অগ্নির দাহিকাশক্তির 
প্রতিবন্ধ (07905065077) স্বীকার করলে দাহের অন্তুৎপত্তি অনায়ামেই 
উপপন্ন হ'তে পারে । সুতরাং শক্তি অবশ্য স্বীকার্ধ। এ বিষরে 
দার্শনিক বিচার বহুল ও গহন, তার বিস্তারিত 'আলোচন। অপ্রাসঙ্গিক 
বলে পরিত্যক্ত হ'ল । 

এখন প্রশ্ব__-শক্তিবাদীর মতে শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ'কি ? 
তারা বলবেন শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ সম্বন্ধ । অভেদে ছুই থাকে 


২২৪, রাগাম্মিকা ভঞ্চিরস 
না, এক থাকে । সুতরাং হয় শক্তি নয় শক্তিমান_-একটি মানলেই 
চলে। এর উত্তরে শক্তিবাদীরা যা বলেন তার নিক্র্ষ দাড়ায় যে, এই 
সম্বন্ধ অভেদ হ'লেও ভেদসহিষুট। ভেদ ৪ অভেদ ছুইই স্বীকার করলে 
শক্তিকে শক্তিমান থেকে ভিন্ন বলা যায় অভিন্নও বলা যার । একই 
বস্তুর ভিন্নতা ও অভিন্নতা খুক্তিবিরুদ্ধ, এমন দোষারোপ যদি কেউ 
করেন, তবে তার উত্তরে শল্তিবাদীর! বলেন, যুক্তি দিয়ে বস্তুর স্বরূপ 
সব ক্ষেত্রেই যে বোঝা! যার তা নয়। যৌক্তিক বোধকে চিন্তা বলা 
হয়। একই বন্র ভিন্ন তা-অভিন্নতা অর্থাৎ শক্তি যে শক্তিমান থেকে 
, যাক বল। হয় শক্তিশক্তিমানের 
ভেদাভেদ সববন্ধ, এই সম্বন্ধ অচিন্থ্য, অর্থাং-এই বোধ যুক্তি দার! 
বোঝা যায় না। ঘৌক্তিক বুদ্ধি ব। 1,1817181 0171701011৮ সব সময়ে 
সত্য-নির্ধারক হয় না। বৈষ্ঞবের। শক্তি ও শল্তিমানের এই অচিন্ত্য 
ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্বীকার ক'রে থাকেন । 

অচিন্ত্যভ্তকানগোচর এই শল্তি পাধিবে সকল বস্থুতেই আছে। 
পাখিবের সঙ্গে অপাখিবেব প্রভেদ এঠ যে পাখিবে বস্থুর শক্তি 
মণিমন্ত্বাদিদ্বার প্রতিবদ্ধ হ'তে পারে, অপাথিবে হত পারে 

--"্অবেষাং ভাবানাং পাবককফেশফ্ হাশক্তিবদচিন্থাজ্ঞানাগোচরাঃ 
শক্তয়; সন্ত্যেব | ব্রন্মণঃ পুনস্তাঃ স্বভাবভতাঃ ব্বরূপাদভিন্নাঃ শক্তয়ঃ 
“পরাহ্য শক্তিবিবিধৈব আয়তে”-ইতি আতেঃ | অতো মণিমন্ত্রাদি- 
ভিরগ্ন্ৌফ্তবন্ন কেনচিদ বিহন্ত, শক্যন্ডে। অতএব তম্ত নিরম্কৃশ্টুমশ্বধম্‌। 
তগ্রা চ শ্রুতিঃ-_“স বা অ্মগ্য সবশ্য বশী সবস্তেশানঃ সবস্শাধিপতি- 
রিত্যাদিঃ |” _-ভাগবত সন্দ্ভ 

_শ্রুতিতে আছেন ভগবানের পরা শতি বিবিধ । এই বিবিধ 
শক্তি ভগবানের স্বভাবনুত অর্থাৎ স্বরূপ থেকে অভিন্ন। অবশ্য অচিন্ত্য- 
জ্ঞানগোচর শক্তিসমূৃহ সকল ভাবেই আছে, যেমন পাবকের উষ্ণতা । 
কিন্তু মণিমন্ত্াদিদ্বারা অগ্নির উষ্ণতা যেমন প্রতিবদ্ধ হয়, ভগবংশক্তি- 
বিষয়ে সে প্রতিবন্ধ আস! সম্ভব নয়, তাই ভগবানের এশ্বধ নিরঙ্কুশ । 


একই কাপ, “লি ও অনি 





গৌড়ীঞ বৈষথীয় রসের অলৌকিক 


আুতিতেও আছে-_সেই পরম পুমান্‌ সকলের বশী, সকলের ডান 
সফলের অধিপতি ইত্যাদি ।" | 


ভগবানের শক্তিসমূহ ্বতাবছৃত ও স্বরূপঘটক। এগুলি গুণ নয়, 
যেহেতু এগুলির কোনো উৎপত্তি নেই, বিচ্ছেদ নেই। অগ্নি-পরমাণুর 


উঞ্চভার মতন এগুলি নিত্যগ্ুণও নয় কারণ এই সমস্ত শক্তিকে বাদ 
দিলে ভগবানের ম্বরূপই সিদ্ধ হয় না। 


শী ৬০ 


হলাদিনী শত্তিকে বলা হয় রাধা, স্রতরাং রাধা কৃষেের 
স্বরূপভৃত 1 
হলাপ্নীর সাব অশ তব প্রেম নাম। 


্্ি ্ টি ৮» 2১ ওটি, 
আনন্দ চি বস গ্রামের আখান ॥ 


সেই মহাভাবনপ। বাপ। ঠাকুবাণী 1১৫৯১ ৬5॥ 
65: চঃ ৮1১1 
_-রাধিকা সবথাধিকা। 
মহাভাবস্বরাপেয়তত 222555৮2৩৩১ ॥২ | 
উজ্জ্বলনীলমণি 
_-মহাভবস্বরূপা রাধ। সর্বথাই অধিকা। 
শ্রীভগবানের স্বরূপত্ভৃতা প্রেমস্বরূপা রাধা, সুতরাং রাধাপ্রেমের 
অনাদিহ আপনা থেকেই এসে পড়ে । বৈষ্বের। বলেন__ 
“রাধা কৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতিহলণদিনী শভ্তিঃ” 
কৃঙ্চ প্রকৃতি, রাঁধা বিকৃতি । কিসের? প্রেমের বা প্রণয়ের । কৃ 
প্রেমস্বরূপ, সুতরাং প্রেমের প্রকৃতি । রাধা প্রেমন্বরূপ কৃষেরই 
শক্তিবিশেষ ব। শক্তির পরিপাকবিশেষ, সুতরাং বিকৃতি 
প্রেমবমনয় রুষ্কের স্ববপ | 
টৈঃ চঃ ৮৫191১ 
হাদিনীব সার অংশ তার প্রেম নাম । 
মানন্দ চিশ্নায় রস প্রেমের আাখযান ॥ 


২৩১ রাগাত্সিকা ভক্তিরস 


প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি। 
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥১৫৯।১৬০॥ 
চৈঃ চঃ, মধালীলা-__অষ্টম পরিচ্ছেদ 
শ্রীক্চ ৮ পধ্বপ কারণ-জলধি, ইচ্ছার অনুকূল পবনে তাতে 
উঠছে সহস্র লীলাময় তরঙ্গচাঞ্চল্য ৷ প্রতিক্ষণে বিচিত্রায়মাণ লীলা- 
চাঞ্চল্যের মূলে আছে যে আহলাদিনী শ্রী, তাই হলাদিনী শক্তি বা 
রাধা । মা, যে রস ফুলে মধু হ'য়ে ওঠে_সেই রস শ্রীরুষ্ণ আর 
মেই মধু আারাধ।। তাই উকুন প্রেমের প্রকৃতি, আর রাধা প্রেমের 
বিকৃতি । 
কৃতি-শব্দের করণ অর্থে বিকৃতি শব্দের অর্থ বিশেষ করণ । 
শাকৃষ্ণে যা নিবিশেষ, শ্রীরাধায় তাই সবিশেষ । তাই শ্রীকৃষ্ণ যেমন 
প্রেমের প্রকৃতি, জ্রীরাধা তেমনি প্রেমের বিকৃতি । 
শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান, শ্রারীধ! শক্তি, স্থতরাং তারা একাত্ম । 
“একাস্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতং তৌ” 
* যদিও তারা এক তবু একদা দেহভেদ প্রাপ্ূ হয়েছিনন। ধর্মী 
ও ধরণ্ন যেমন একাজ্স। তেমনি রাধা-কুষ্চও একাজ । 
কৃষ্ণ প্রকৃতি, রাধা বিকৃতি । প্রকৃতি থেকে বিকৃতি আসে। 
বিকৃতি প্রকৃতির অবস্থাবিশেষ । যার আদি আছে, সে অনাদি নয় 
এই হিসাবে রাধাপ্রেমের অনাদিত্ে সংশয়ের কোনে হেতু নেই কারণ 
প্রকৃতি যেখানে অনাদি বিকৃতিও সেখানে অনাদি । বিজ্ঞানে বলে 
অনাদি থেকে কিছু বিয়োগ করলে, কিংবা অনাদির সাঙ্গ কিছু যোগ 
করলে, বিয়োগফল ব। যোগফল অনাদিই হ'য়ে থাকে । স্রতরাং 
শক্তিমান নেখানে অনাদি ও অনন্থ, শক্তিও সেখানে অনাদি অনন্ত । 
ঞ্ীকষ্ণ যেমন অনাদি অনন্ত, শ্রীরাধাও তেমনি অনাদি অনস্ত, তাদের 
লীলাও তাই অনাদি অনম্ক। 
প্রীকৃষণ প্রেমন্বরূপ, শ্রীরাধা প্রেমস্বরূপ, তাদের লীলাও (প্রেমস্বরূপ, 
যেমন শ্ধ আলোক-স্বরূপ, স্যকিরণ আলোক-স্বরূপ, সুযোদয়ও 
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আলোক-স্বরূপ। যেমন বহি, বহ্ছির দীপ্তি ও অভিজ্বলন বিভিন্ন 
নয় অথচ বিভিন্ন, ঠিক তেমাঁদ। পুষ্প থেকে গন্ধ যেমন বিভিন্ন নয়, 
আর হাওয়ায় যে গন্ধ চঞ্চল, রমণী থেকে রমণী-লাবণ্য যেমন ভিন্ন 
নয় আর যে লাবণ্য ভাবাবেগে প্রতিক্ষণেই স্ষুরণশীল, রাগ যেমন 
সুর থেকে ভিন্ন নয় আর বিচিত্র তানমালায় যা মুকুযু্ু আন্দোলিত, 
মধু থেকে সেহ যেমন ভিন্ন নয় আর তাপে যার তারল্য ঠিক তেমনি 
শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রীরাধা ভিন্ন নয় আর যোগমায়ায় তাদের লীলাময় 
চাঞ্চল্য | 

এই অসাধারণত্বের কথা মনে করেই অলঙ্কারকৌন্তভকার 
কবি কর্ণপুর রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে সাধারণ শুঙ্গাররস থেকে বিভিন্ন 
করার জন্য “প্রেমরস+ আখ্য। দিয়েছেন-_- 

“কেযার্চিম্মতে শ্রীরাধাকৃ্য়োঃ শুঙ্গার এব রসঃ। তন্মতে১পি 
এতছুদাহরণং নাসঙ্গতং শুঙ্গারোহঙ্গী প্রেমাঙ্গমঙ্গভ্যাপি কচিছুত্রিক্ততা | 
বয়ন্ত প্রেমাঙ্গী শূঙ্গারোইঙ্গমিতি বিশেষ2। 

তথাচ-_ উন্মজ্ঞন্তি নিমজ্জন্তি প্রেম্ণ্যখণ্ডরসহতঃ । 

সর্বে রসাশ্চ ভাবাশ্চ তরঙ্গা ইব বারিধৌ ॥৮ 

_কাঁরো কারে। মতে রাধাকৃষ্জের শৃঙ্গার রম । এ মতে যদিও 
শৃঙ্গার অঙ্গী ও প্রেম অঙ্গ, তবুও একথ। বলা অসঙ্গত নয় যে, অঙ্গের 
উদ্রিন্তা কোনো কোনে! সময় ঘটে । আমাদের মতে কিন্তু প্রেম 
অঙ্গী শুরঙ্গার অঙ্গ, পুধমতের সঙ্গে এই স্থলেই পার্থক্য । সমুদ্রে 
তরঙ্গের মত অখগ্ুডরসম্বরূপ প্রেমে সমস্ত রস ও ভাব উন্মজ্জিত ও. 
নিমজ্জিত হয়। 

সাধারণ-নর-নারী-গত শ্ঙ্গাররস থেকে ঝ্বাকষ্ণগত প্পেমরস 
বিভিন্ন কেন তার কারণ লোকগত রস লৌকিক, অলোকগত রস 
অলৌকিক । রাধাকুষ্ণ লোকোত্তর, তাই তাদের প্রেমও লোকোত্বর । 
মাটি থেকে রত্বত্যুতি বিচ্ছুরিত হয় না, স্ুধার ব্বাদ জলে পাওয়। যায় 
না, লৌকিক আলম্বনকে আকড়ে প"রে জ্যোতির্সয় অনুভূতি আবির্ূত 


১৩৩ রাগান্সিকা ভগ রুপ 


হয় না। তাই অলঙ্কারকৌস্তুভকার রসের লৌকিক অলৌকিক 
ছুই ভেদুদর উল্লেখ করেছেন_প্রাকিভাপ্র।কুতাভাসভেদাদেষ ত্রিধা 
মতঃ1”৮ রসাঁভাসটি রস-পদ-বাচা কিন।, সে অন্য কথা । রস মাত্রেই 
যে অলৌকিক নয়__এইটেই কৌন্তুভকারের বর্তব্য। অলঙ্কার- 
কৌন্তভের উপর বিশ্বনাথ চক্রবতীর “ল্ুবোধনী' নানে ঘে টীকা আছে, 
তাতে রসের লৌকিকতভেদ স্বীকৃত হয়নি-_ 

“প্রাকৃতে রস এব নাস্তি তদপি যৎ ভ্রেবিপ্যম উক্তং তত পরমতান্থ- 
সারেণেতি জ্ঞেরম। প্রাকতে যে রসং মন্যান্তে তে ভান্তাঃ 'প্রাকতা 
এব। যক্যোত্র কুমিবিডভস্মাস্থনিদেধু প্রাকতনায়কে্বতিনশ্বারেষু 
রমো ন ভবতি, বিচারতো। বিভাবনৈরপ্যাং । তদ্বিপরীভং ঘৃণাময়ং 
বৈরস্তামেবোৎপছ্যতে ন তইত্ৈন বসং ব্ণয়ন্ীত্যর্থঃ। অতএব গ্রন্থ 
কারেণাপি প্রাকৃতবিষয়ে একমপি পঞ্ং নোদাহ্থতম্‌ 15 

প্রাকৃতে রম নেই । অলঙ্কারকৌন্থভকার প্রাকৃত রসকে স্বীকার 
করেছেন পর-মতের প্রতি শ্রদ্ধা বশত । ভ্রান্থমতি প্রাকৃতজানেরাই বলেন 
যে.প্রাকৃতে রস আছে। কুমিবিডভক্মান্তনিছ্ঠ প্রাকতনায়ক অতি 
নশ্বর। বিচারে বিভাববৈরূপ্যবশত রসের বিপরীত ঘুণাময় 'বরন্তেবই 
উদয় হয়, স্থুতরাং সে স্থলে রামর উদর সম্ভব নর। এই কারণে 
গ্রন্থকারও প্রাকৃতবিষয়ে একটি পছেরও উদাহরণ “দন নি। 

লৌকিক রস সম্বন্ধে বৈধ্ব মনের এ একটি চরম অভিব্যক্তি । 
রাধাকঞ্চগত এই প্রেমরস কি? চৈতন্যচরিতাযুতে আছে_ রাধাকৃষ- 
তব্ব-শ্রবণের পর শ্ীচৈতন্য বললেন-__ 

শুশিতে চাহিযে দোহার বিলাস মহত্ব । 
তখন রামানন্দ রাঁয় বললেন 
_কুষ্ত হয়েন পব-ললিত। 
নিরস্কর কাম-জীডা তাহ।র চরিত ॥ 

কিন্তু এ তো প্রেমের সাধারণ দিক, প্রাকৃত-অপ্রাকৃত সন্তায় 

এ স্থলে প্রভেদ কি? ধীরললিত নায়ক-শ্রেণী-বিশেষ_ 
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“মৃদুল; কলাকলাপো নিশ্চিন্তো মধুরবৈদগ্ধ্যঃ | 
প্রথমরস প্রধানো ললিতকথো৷ ধীরললিতঃ স্তাৎ ॥ 
অলম্কারকৌন্তুভ- পঞ্চম কিরণ 
_মুছুত্ষভাব, কলাবিদ্‌, নিশ্চিন্ত, বৈদগ্ধ্যমধুর, শূঙ্গার-রস-প্রধান ও 
ললিতকথাপ্রয়োগনিপুণ ব্যক্তিকে ধীরললিত বলে। 


“বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ | 
নিশ্চিন্তে! ধীরললিতঃ স্তাঁৎ প্রায় প্রেয়পীবশঃ ॥৮ 
ভক্তিবসামৃতসিন্ধু, 
দক্ষিণ বিভাগ 
__বিদগ্ধ, নবতারুণ্য, পরিহাসবিশারদ, নিশ্চিন্ত ও ধীরললিত 
প্রায়শই প্রেয়সীবশ হ'য়ে থাকে । 
তাই শ্রীচৈতন্য বললেন__ 
এভো হয আগে কহ আব। 
রায় কহে ইহ। বই বুদ্দিগতি নাহি আর ॥ 
সত্যই বুদ্ধির দৌড় কতটুকু? তাই রামানন্দ রায় শরণ নিলেন 
হৃদয়ের | বুদ্ধির ভাষ! তর্ক, হৃদয়ের ভাষা অনুক্তঁতি | অনুভূতিকে তর্কের 
মাধ্যস্থে অন্যে সধগরিত কর! যায় না । ছুটি হৃদয়ের তার এক স্তরে 
বাঁধা থাকলে একের স্থরে অন্ে ওঠে গুনগুনিয়ে । ছুটি হৃদয়ের ভাষা 
এক হলে একের ডাকে অন্টে দেয় সাড়া । তাই রামানন্দ বললেন-__ 
যে ব। প্রেম-বিলাম-বিবতন এক হয়| 
তাহ। শুনি তোমার স্থথ হর কিনা হয় ॥১৯১।॥ 
* চৈঃ চ?, মধালীলা--অষ্টম পরিচ্ছেদ 
এই কথা ব'লে তিনি একটি গান শোনালেন; গান শুনে মহাপ্রভু 
ভাবোদেল হ'য়ে আবেগে হাত দিয়ে তার মুখ আচ্ছাদিত করলেন । 
গানটি বহুখ্যাত__ 
পহিলভি' রগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। 
অন্রধিন' বাঢ়ল অবধি না গেল ॥ 


২৩৫ র।/গ|ন্সিক। উন্তিরস 


না সে! রমণ, ন। হাষ রমণী | 
দুু“মন মনোভব পেল জানি ॥ 

এ সথি সে সব প্রেম কহানী। 
কাণঠামে কহবি বিছুবভ জনি ॥ 
নখোজল দুতা, না খোক্ষলু ভান। 
ঢুভকেবি মিলনে মাহ পাতবাণ | 


ক্স, বক ৬ ক, ক নর পে লা ৮০ 
অব সোই বিবাগ, তা ভেলি দা । 


] 


ম্পুরুগ পেমক এহন কারি 


ইউ সলসিত ৮1 


খে 


চৈঃ চ; মধালীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ 
সনে লীচৈতন্ত নললেন-_- 
সণ বন্থ আবার এত হয । 
_অর্থাৎ প্রেমবিলাস-বিব্ সাপাবস্তব সীমা । 
প্রেমবিলাসবিবর্ত কি? বিব্-শব্দ-ব)বহারের তাৎপর্য এ স্কলে 
কি? বিবর্ত ও পরিণাম ছুটি পারিভাষিক শব্দ। উভয়ের অর্থ 
রূপান্তরপ্রাপ্তি। রূপান্তর যে স্থলে উপাদানভূত দ্রব্যের অন্যথাভাস 
ৰা বিকার না ঘটিয়েই উদ্ভুত হয়, যেমন রজ্জুসর্প-__রজ্ছুন বিকার না 
ঘটিয়েই যেখানে রচ্জুর সর্প-রূপাপত্তি_সখানে বিবর্তেঃ উদাহরণ । 
যে স্থলে উপাদানভূত দ্রব্যের বিকার ঘটিয়ে রাপান্তর _যেমন ছাগ্ধের 
দধিরূপাপত্তি__সেখানে পরিণামের উদাহরণ | বিবর্তকে প্রাতিভাসিক 
সত্য বল হয়। যতক্ষণ সপের প্রতিভাম বা প্রতীতি থাকে ততক্ষণ 
এও থাকে ব'লে একে প্রাতিভাসিক সত্য বলে। ত্রন্মে জগতপ্রপঞ্চও 
বিবর্ত, কারণ ব্রহ্ম অবিকৃত থেকেই প্রপঞ্চরূপে প্রতীন্ হন। জগৎ- 
প্রপঞ্চকে ব্যাবহারিক সত্য বলে যেহেতু ব্রন্গঙ্ছান না হওয়! পধষন্ত 
জগৎপ্রপঞ্চ থাকে ॥ ব্রন্গজ্ঞান ভিন্ন যার বাধক নেই তা ব্যাবহারিক, 
শুক্তিজ্ঞান দ্বারা বাধ্য ব'লে রঙ্জ্ব প্রাতিভাসিক। 
_ এখন প্রশ্ন প্রেমবিলাস-বিবর্ত শব্দটিতে বিবর্ত কথাটি কি এই 
পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ? 
যদি তা হ'য়ে থাকে তাহ'লে প্রেমবিলাসবিবর্তের অর্থ দাড়ায় 
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প্রেমের বিচিত্র বিলাসের এমন একটি প্রতিভাম কিংবা প্রেমের 
বিলাই এমন একটি প্রতিভাস-যা প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ, থেকে 
বিভিন্ন। কথাট। আর একটু স্পষ্ট ক'রে বলা প্রয়োজন । 


উজ্জ্রলনীলমণিতে লীলার একটি বিশেষ অর্থ আছে-__ 
'প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈবেশক্রিয়াদিভিঃ 1৮ 
-রমণীয় বেশব্রিয়াদি দ্বারা প্রিয়ের অন্করণের নাম লীল!। 


এ গ্রন্থে বিলাসেরও একটি বিশেষ অর্থ আছে-_ 
“গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকণাম্‌। 
তাংকালিকন্ত বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্‌ ॥” 

__গতি স্থান আসনাদি ও মুখনেত্রাদিকর্ের প্রিয়সঙ্গজ তাৎকাঁলিক 
বৈশিষ্ট্যকে বিলাস বলে। 

বিশেষ অর্থে বা পারিভাষিক অর্থে অন্রভাবেরই প্রকারবিশেষ 
লীলা ও বিলাস । কিন্তু লীল। ও বিলামের সাধারণভাবে একই অর্থেও 
ব্যবহার আছে। নৌকাবিলাস ও নৌকাঁলীলা একই অর্থে ব্যবহৃত 
লীলা বা বিলাসের প্রয়োগক্ষেত্রও বিচিত্র । লীল! বলতে বোবা যায় 
জীবনের এক একটি অধ্যায়_-যেমন বৃন্দাবনলীলা মথুরালীল! ইত্যাদি, 
অধ্যায়ের বিশেষ অংশ- যেমন বাল্যলীলা, পৌগগ্লীলা ইত্যাদি, 
অংশের বিশেষ বিশেষ কর্ম-_যেমন রাসলীলা, দানলীল। ইত্যাদি, 
কর্মের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গি-_যেমন লীলাবিলাস (পারিভাষিক অর্থে) 
ইত্যাদি । 


অনুভাব যেমন: রসের পুষ্টিসাধন করে মাত্র, নিজে রস হ'তে পাঁরে 
নাঃ তেমনি লীল। ব। বলাস প্রেম ব৷ রসের পুষ্টিসাধন করে মাত্র, স্বয়ং 
রস হ'তে পারে না, অর্থাৎ প্রেমরস ব1 প্রেমবিলাস এক বস্তু নয়। 
একটি স্থির আর একটি-চঞ্চল, একটি সিদ্ধ অর একটি সাধ্য, একটি 
স্বয়ং প্রকাশ অন্যটি প্রকাশ্য, একটি বর্তমান অন্যটি ভবিতব্য, একটি 
নিত্য অন্যটি অনিত্য | 


২৩৭ রাগান্মিকা ভক্কিনস 


নিত্য এবং ব্যাপ্ত ব'লে রসসন্তা ও ভগবৎসত্তা অভিন্ন । ভগবান্‌ 
প্রেমন্বরূপ, তিনিই রূসস্বরূপ, প্রেমরস ও ভগবৎসন্তা তাই এক | অন্য 
সমস্ত ভাবই জাত হয়েছে প্রেমরস থেকে, নিবিষ্ট হয়েছে প্রেমরসে-_ 

“উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রেম্ণ্যখ গুরসহতঃ। 
সর্বে রসাশ্চ ভাবাশ্চ তরঙ্গা ইব বারিধৌ ॥৮ 

প্রেমরন অখণ্ড রস। পূর্বরাগ, মান, বিরহ, করুণবি %লন্ত ইত্ত্যা দি 
শ্ঙ্গারের বিভিন্ন বিভাগ প্রেমরসের স্বরূপ-শ্রী নয়, এক একটি বিশেষ 
বিশেষ ভঙ্গি মাত্র । 

এই বিশেষ ভঙ্গিগ্ুলি দার্শনিক পরিভাষার উপাধির সঙ্গে তুলনীয়। 
মহাকাশ যেনণ কর্ণশুলিকে আশ্রয় ক'রে হয় কর্ণেন্দ্িয, পরমাস্মা 
যেমন জীবদেহকে আশ্রয় ক'রে হন জীবাত্মা, তেমনি প্রেমরস একেকটি 
স্থায়িভীবের চরমতম পরিণতিকে অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন শুঙ্গারাদি 
রসরূপে আবির্ভূত হয়। কর্ণশফুলি না থাকলে যেমন কর্ণেন্দ্রিয় হ'তে 
পারে না, জীবদেহ না থাকলে যেমন জীবাত্মা থাকে না, তেমনি 
রত্যাদি না থাকলে শুঙ্গারাদি রসও থাকে না। কিন্তু শঙ্গারাদি রস না 
থাকলেও প্রেমরস থাকে, কারণ প্রেমরস অখণ্ড, অবায, নিত্য; 
শৃঙ্গারাদি রস ব্যয়শীল, খণ্ড ও অনিত্য। প্রেমরস সবরসের মূল 
প্রশ্রবণ, প্রেমবিলাম তারই বিচিত্র গতিভঙ্গি | 

লৌকিক জীবনে প্রেমের বিচিত্র পরিণতি তার আসল স্বরূপ । 
কাশীরাজের প্রতি অন্ধার অন্ুরাগের বিরাগে পরিণতি-__৫্রেমের ছেষে 
রূপান্তর। ডেসডিমোনার প্রতি ওথেলোর প্রেমের সন্দেহে রূপান্তর 
শকুন্তলার প্রতি ছুয্যন্তের প্রেমের আত্মবিস্থতি। আরো বহু 
উদাহরণ আছে__কাব্যে, লৌকিক জীবনে । মানবীয় প্রেম স্বাধিষ্ঠিত 
নয়। নিজের সূর্যধিন্দুকে ঘিরে তার সৌরচক্রাবর্তন নয়। মানবীয় 
প্রেমের মৌরচক্র ছুটে চলেছে কালপুরুষের উজ্জ্বল দীপ্তির দিকে। 
মানবীয় প্রেম সেই মানবোত্তর প্রেমের ভূমিকা মাত্র । মানবীয় প্রেমে 
আছে চিরস্তন বিরহ-__ 
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ধ্রাতলে বসস্তের আনন্দ উচ্ছ্বাসে 
কার চির বিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে 
পুণিম। নিশীখে যবে *শ্দিকে পরিপুণ হাসি 
দুরস্থৃতি কোথা হ'তে বাজায় ব্যাকুল করা বাশি 
ঝরে অশ্ররাশি | 
চিত্রা 
ক্ষণিকের বেদনা 
হোক ফুল হোকন।! গলার হার 
তার ভার 
কেনই বা সবে 
একদিন যব 
নিশ্চিত শুকাবে তারা মন ছিন্ন হবে। 
বলা কা--১ 
অগ্রগতির অশক্তি-_ 
যে প্রেম সম্মুখ পানে 
চলিতে চালাতে নাহি জানে । 
বলাকা_৭ 
অভিযোগ-- 
সে সব কোথায় ছি ছি কেবল কথায় 
প্রেম রে এখন তুমি উঠেছ কোথায় ? 
কোথা সেই সোহগের সুখ উপবন 
চকিতে ফুরার়ে গেল সাপের স্বপন ? 
বিষম বিকট এ যে বিপর্যয় স্থান 
অহে] কি কঠের কষ্ট ওষ্ঠাগত প্রাণ । 
পরেম-পরবাহিণী_ 
ক্ছারীলাল 
অন্থুযোগ-_ | 
প্রাণ ভোরে ভালবাসি 
সদাই দেখিতে আপি, 


কেন তোর দেখ! নাঠি পাই 
প্রাণে বড বাজিযাছে ভাই 1". 
হায় কেন ব্যথা আমি পাই" 
মনে রাখ নাহি রাখ 
থাক থাক শথে থাক 
ছেডে দাও কেঁদে চলেযাই। 
কবিতা ও সঙ্গীত 


বিহারীলাল 


আছে নানান ব্যর্থতা! ক্ষুত্রতা ও গ্লানি, যার দংশনে মর্সমূল বিষাক্ত 
হ'য়ে ওঠে । কিন্তু মানুষের মহত্ত। তার প্রেমকে কিছুতেই জর্জরিত 
হ'তে দেয় না, তুলে ধরে তাকে দিব্যপ্রেমের দিকে, সে জানায় চিরন্তন 


আকৃতি 


ববীন্নাথ 


শ্ীশ্বুরবিন্দ বলেন__ 
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_ মানবীয় প্রেম হদয়েব ভাব, সংরাগ ও কামনায় সামগ্রী, যার 
প্রত্যেকটিই প্রাণকেক্্র. থেকে উৎসারিত, সুতরাং মানবিক প্রাণ- 
প্রকৃতির সববিধ বন্ধনে স্বরূপতই সঙ্কোচনশীল ।"."দিব্যপ্রেম মানবীয় 
ভাবাবলীর মহতী অনুবৃত্তি মাত্র নয় ; এ এক স্বতন্ত্র চেতন যার প্রকৃতি, 
প্রগতি ও উপাদান-_সমস্তই বিভিন্ন। 
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_যাঁকে ভালবাস যায, তার কাছে সাধারণত একটা আশা 
থাকেই, আশা প্রেম-প্রত্যর্পণ, উপকার বা কোনো কিছু 
সুবিধার, অথবা কতকগুলি স্থখ ও আত্মতৃপ্তির-_তা সে মনের কিংবা 
প্রাণের কিংবা দেহের যারই হোক না কেন। এই আশাগুলি সরিয়ে 
ফেল, দেখবে, প্রেম ডুবে গেছে কি ক্ষয়ে গেছে কিংব' লুপ্ত হয়েছে 
অথবা পরিবতিত হয়েছে ক্রোধে, ভতৎসনায়, উপেক্ষায়_-এমন কি 
ঘ্বণায়। তাছাড়া অভ্যাস ব'লে একটা বস্তু আছে যা! প্রিয়জনৈর 
উপস্থিতিকে ক'রে তোলে প্রয়োজনীয় । 

স্থতরাং মানবীয় প্রেমের অনুভূতিতে যে পরিবর্তন দেখা যায়, 
সে পরিবর্তন তার স্বরূপেরই রূপান্তর। অনুকূল বা প্রতিকূল 
পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিরাশীল স্বরূপের পরিণাম । 

দিব্যপ্রেমের সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। দরিব্যপ্রেম স্বাধিচিত, 
তার বিচ্যুতি নেই, নেই পরিবর্তন । উপলব্ধির এক একটি উত্তোলিত 
যবনিকায় প্রকাশিত হয় তার উজ্জ্বল স্বরূপ। এই দিব্যান্থুহতি বা 
দিব্যপ্রেম বা দিব্যচেতনাই ভগবৎ-চেতনা |-ঘচেতনা বা চিৎসত্তা 
ভগবানের স্বরূপসত্তা। স্বরূপ-সন্তার অন্যতম সত্তা হছলাদিনী শক্তি বা 
প্রেম। তাই দিব্যপ্রেম ভগবানের দিব্য-স্বরূপ, দিব্যস্বরূপ নিত্য স্থির, 
স্বাধিষ্িত এবং নিত্যই আনন্দময়। 


২৪১ রাগাত্মিক ভক্তিরস 


_ অবতারী যখন অবতার গ্রহণ করেন তখন কতকগুলি বিশেষ 
লীল! প্রকাশিত হয়। এগুলি যেন স্থির সমুদ্রের অস্থির তরঙ্গ, 
প্রবাহের ক্ষণিক বিছ্যৎ। একটি উদাহরণ দিচ্ছি শ্রীকৃষ্ণের মাথুর 
বিজয়। কাতর! শ্রীরাধা দূতী পাঠাচ্ছেন মথুরায়, বলছেন-_ 
এ সখি সে সব প্রেম কহানী। 
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি ॥ 
ন খোজলু দূতী ন খোজলু আন। 
দুহু'কেরি মিলনে মধ্যত পাচবান ॥ 
অব সোই বিরাগ, তু" ভেলি দূতী। 
স্থপুরুথ প্রেমক এছন রীতি ॥ 
অর্থ স্পষ্ট। বিরহিণী নায়িকার উত্তি_যে মিলনে কোনে 
তৃতীয়জনের সহায়তা ছিল না সে মিলনের আশায় কেন তৃতীয় 
জনকে পাঠাতে হয় শেষে একটু শ্লেষ আছে, সুপুরুষের রীত 
কি এই? 
উদ্ধতাংশ প্রাকৃত-নায়িকা-জনোচিত উক্তি, এর থেকে দিব্যপ্রেম 
ব্যপ্রিত হয় না। নিত্যমিলিত শ্রীরাধাকৃঞ্চের দিব্যপ্রেমেব এই যে 
প্রাকৃতজনোচিত প্রেমের বিরহাভাস বা বিরহবিলাম একে সংস্বরূপের 
অসংবিবর্ত বলা যেতে পারে । শ্রীজীবগোস্বীমী এইজন্য প্রকটলীলার 
পরকীয়াদি প্রেমবিলাসকে “ভ্রম” বলেছেন। 
রাঁধাকৃষ্ণ “একাত্মানৌ”_ _রাধা কৃষ্ণের শক্তিভেদ, শ্রীকৃষ্চের হলাদিনী 
শক্তির রূপময়ী প্রতিমা শ্রীরাধা। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ সর্বত্র । 
'অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি, জল ও তার তৃষ্ণানিবারণী শক্তি, বায়ু ও 
তার শোষণী শক্তি, ব্যোম ও তার শব্দধারি”: শক্তি, পৃথ্ী ও তার ধারনী 
শক্তি পৃথক্‌ হ'য়ে থকে না। কিন্তু এই শক্তি কার্ষধকরী হয় না যখন 
অন্য কোনে! শক্তি বারা আচ্ছাদিত থাকে, যেমন ফুটন্ত জলে তৃষ্ণ 
যায না। ভগবংস্বরূপা সুতরাং নিত্যা এই হলাদিনী শক্তি চিত্তে 
নিত্য অনুভূত হয় না তার কারণ রজঃ ও তমোগুণে চিত্ত আচ্ছাদিত 


১৬ 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলীকিকত্ব ২৪২ 


থাকে। শক্তি ও শক্তিমানের একাত্ম অবস্থায় রাধাও নেই কৃষ্ণও 
নেই অর্থাৎ নায়িকারূপেও কেউ নেই, নায়করূপেও কেউ নেই-_ 
“না সে। রমণ না হাম রমণী ॥৮% 

একক সত্তা থেকে ছুটি মন জাগ্রত হ'ল কবে? মনোভব অর্থাৎ 
কাম বা লীলার ইচ্ছাই ছুটি মনের প্রেষক। রাধাকৃষ্ণ “একা কস্মানৌ” 
-__-লীলাবশত বিভেদ তাদের । “কৃষ্ণ প্রেমের প্রকৃতি, “রাধা” বিকৃতি, 
“কারণ? লীলাভিলাষ। দুধে যেমন দুধের সার নবনীত থাকে মিশ্রিত 
হ'য়ে, বিশেষ কারণে যেমন সে নবনীতের উদ্ভব ঘটে, তেমনি 
কষ্ণন্বরূপে রাধ। থাকেন লীনা হ'য়ে, বিশেষ কারণে (লীল৷ ছাড়। 
যা আর কিছু হ'তে পারে না, কারণ শ্রীভগবানের কোনো অভাব বা 
অভীগ্দাপূরণেচ্ছা নেই ) হলাদিনী শক্তি হ'য়ে ওঠেন রূপময়ী শ্রীরাধা, 
প্রেমের প্রতিমা । 

তাই রাধাপ্রেমের চরিত্রই আলাদা । বৈষ্ণব আলঙ্কারিক এ 
প্রেমের নাম দিয়েছেন সমর্থ রতি। সমর্থা রতি সাধারণী বা সমপ্তসা 
থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সমর্থ রতির দীপ্তি যেখানে ওঠে সেখানে 
পৌছতে পারে না সাধারণী ও সমঞ্জস৷ রতির দীপ্তি। সাধারণী 
রতিতে থাকে ভোগেচ্ছা প্রধান হ'য়ে। সমঞ্জসা রতিতে আছে 
গ্রতিষ্ঠাকামনা, ভোগস্পৃহাও আছে মিশ্রিত হ'য়ে। আধারবিশেষে 
এই রতির বিকাশের সুন্দর সম্ভাবনা আছে। রুক্সিণী কুষ্ণগত প্রাণা, 
সামান্য পরিহাসের ছলেও কৃষ্ণবিরহের সম্ভাবনায় মুদ্ছিতা হন, তবু 
এই সুন্দর পপ্রেমপুষ্পটির সকল শোভা সৌকুমার্য ধৃত হ'য়ে আছে 
একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠার বৃত্তে যার মধ্যে গোপনে ভোগস্পৃহার রস' 
সঞ্চারিত হয়েছে । কিন্তু সমথ। রতির প্রকৃতিই ভিন্ন। 

সমর্থা রতিকে বলেছেন রূপগোস্বামী উত্ভ্ীলনীলমণিতে সর্ব- 
' বিস্মারিগন্ধা ও সান্দ্রতমী। সব কিছু ভুলিয়ে দিতে পারে যে প্রেম 
সে প্রেম নিবিড়তম। আত্মস্ুখ-স্পৃহাহীন এই প্রেমের সমস্ত উদ্যম 
প্রিয়ের সুখের জন্য ৷ সর্বদাই অন্তর্ভুত, সহজাত এবং স্বভাবে স্থিত 


২৪৩ রাগাত্মিক। ভক্তিরস 


এই প্রেমের উদ্দীপ্তি বা আবির্ভাব, অতি সামান্যতম বহিরম্বয়েই ঘ'টে 
থাকে 
“ম্বস্বরূপাৎ তদীয়াদ্। জাতা যৎকিপ্চিদন্বয়াং”। 
সমর্থ রতির অপর নাম গোপীপ্রেম। গোপীপ্রেমের পরমা কা্টা 
বা চরমতম অভিব্যক্তি রাধাপ্রেম। পরম বস্তু দেশ-কাল-পাত্র 
দ্বার অবিচ্ছিন্ন । দেশ-কাল-পাত্র দ্বারা অবিচ্ছিন্ন বন্ত অনাদি, অনন্ত ও 
অসীম । শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ অনাদি অসীম অনন্ত । শক্তি শ্রীরাধাও অনাদি 
অসীম অনন্ত । রাধাপ্রেমও অনাদি অসীম অনন্ত । রাঁধাপ্রেম অজন্য, 
স্বতঃসিদ্ধ ও স্বরূপে স্থিত, অর্থাৎ এই প্রেম কোনো কিছুর জন্য জাত 
নয়, কোনো 1কুর দ্বারা স্বষ্ট নয় এবং কোনো কিছুর উপর এর স্থায়িত্ 
বা অস্তিত্ব নির্ভর করে না। এই প্রেম স্বভাবের প্রেম প্রকাশ 
করা যেমন আলোর স্বভাব, প্রবাহিত হ'য়ে যাওয়া যেন জলের 
স্বভাব তেমনি । এইজন্য কবি বলেছেন__ 
পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল। 
অনদিন বাল অবধি না গেল ॥ 
কৃঝ্কে ভালবাসা রাধার স্বভাব। নগনভঙ্গ প্রেমএরকাঁশ-বিষয়ে 
যৎকিঞ্চিৎ অব্যয় মাত্র। অন্বয়টুকু না থাকলেও ক্ষতি ছিল নাঁ_ 
কারণ-_ 
“স্ববূপং ললনা-নিষ্ঠং স্বয়মুদদ্ধতাং ব্রজেৎ। 
অদৃষ্টেইপ্য শ্রুতেইপুচ্চৈঃ কৃষ্ধে কুর্যাৎ দ্রুতং রতিম্‌ ॥” 
ললনানিষ্ঠ স্বরূপ প্রেম স্বয়ং উদ্দদ্ধ হয়। কৃষ্ণ অদৃষ্ট বা অশ্রু 
থাকলেও তদ্বিষয়া৷ রতির উদ্দীপ্তিতে কোনে বিলম্ব ঘুটে ন!। 
ফুল ফুটে উঠলে মধু যেমন আপনা .”কেই সঞ্চারিত হয়, ফল 
পেকে উঠলে অর্চনা থেকেই যেমন মিষ্টতা সঞ্জাত হয়, ললনানিষ্ঠ 
স্বভাবজ প্রেমও তেমনি আপন। থেকেই কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হয়, এবং " 
দিন দিন বেড়ে চলে__ 
অস্থুদন বাঢ়ল অবধি ন৷ গেল । 


গৌড়ীয় বৈষ্ঞবীয় রসের অলৌকিকত্ ২৪৬ 


. প্রসঙ্গক্রমে এই স্থলে শ্রীজীবগোস্বামী ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 
প্রকট ও অপ্রকটলীলার স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ উল্লেখ কর! প্রয়োজন । 
উজ্জ্লনীলমণির উপরে শ্রীজীবগোস্বামীর টীকা লোচনরোচনীতৈ এবং 
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা আনন্দচক্দ্রিকায় এই ছুই মতের উল্লেখ 
আছে। শ্রীজীবপ্রমুখ বৃন্দাবনগোষ্ঠীর বৈষ্বেরা অপ্রকটলীলার 
স্বকীয়াত্বকে নিত্য ও প্রকটলীলার পরকীয়াত্বকে অনিত্য বা মায়া বা 
ভ্রম বলেন-__ | 

'প্রীকষ্ণেন তাসাং নিত্যদাম্পত্যে সতি পরকীয়াত্বে চ 
মায়িকে সতি ৮ 
_ প্রীকষ্ের সঙ্গে গোগীদের নিত্য দাম্পত্য, পরকীয়াত্ব 
মায়িক মাত্র । 


“তাসাং তেন নিত্যসন্বন্ধাপত্তেঃ পরকীয়াত্বং ন সংগচ্ছতে | 
তদসঙ্গতেশ্চাবতারে তথাপ্রতীতির্শায়িক্যেব ।৮ 
_ গোগীদের সঙ্গে নিত্যসন্বন্ধ আছে ব'লে পরকীয়াত্ব সমীচীন হয় 
না। এই অসঙ্গতির জন্য অবতারে পরকীয়াত্বপ্রতীতি মায়িকী। , 
“গপপত্যে ভ্রমন্ত”__-উপপতিবিষয়ে ভ্রমের? ইত্যাদি । 
লোচন-রোচনী টীকা 


“প্রকটলীলাতঃ কিঞ্চিদ্‌ বিলক্ষণত্বেন দৃষ্টা, প্রাপঞ্চিকলোকৈসতুন- 
বস্তভিশ্চামিশ্রা |." প্রকটরূপা তু-*'প্রাপঞ্চিকা প্রাপঞ্চিকলোকবস্তব- 
সংবলিতা তদীয়জন্মীদিলক্ষণী |” 

_ প্রীপঞ্চিক লোক ও বস্ত বার মিশ্রিত নয় বলে অপ্রকটলীল। 
প্রকটলীলা থেকে কিছু বিলক্ষণ। প্রকটলীল! প্রাপঞ্চিক ও 
অপ্রাপঞ্চিক লোকবস্তসংবলিত ও জম্মাদিবিশিষ্ট ।* 

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ 

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী-প্রমুখ গৌড়গোষ্ঠীয় বৈষুবেরা প্রকট ও 

অপ্রকট উভয় লীলাকেই নিত্য বলেছেন__ 


